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ধর্ম্ম- য় মাসিক পত্রিকা | 
€ ১৬শ বর্ষ) | 
(১৩২৪ ভার বি ১৩২৫ শ্রাবণ পর্য্যন্ত 1) 
 ভঙ্তিরভগবতঃ- সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী। 
ভক্তিরাণন্দ রূপ! চ ভর্ভিক্তস্য জীবনম্‌॥ 
সম্পাদক 
শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ভক্তিনিধি। 
ঝোড়হাট “ভক্তি-নিকেতন* 
পোঃ আঃ-_আন্দুল-মৌড়ী, জেলা-__হাওড়।। পু 


' বাধিক মূল্য সর্বত্র সডাক ১।* দেড় টাকা 1. 


ঝৌড়হাটি “ভক্তি-নিকেতন” হইতে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। 





ভক্তির নিয়মাবলী । 


১। ভক্তি, ধর্মর-সন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। প্রতি বাংল! মাঙ্গের প্রথম 
বথা নিয়মে প্রকাশ হয়। প্রত্যেক ভাদ্র মাস হইতে ভক্তির বর্ষ আরস্ত 
হয় এবং শ্রাবণ মাসে শেষ হয়। বর্ষের ষে কোন সময়েই কেহ গ্রাহক 
হইবেন তাহাকে ভাদ্র হইতেই পত্রিকা দেওয়া হইবে। 


২। ভক্তির বার্ধিক মূল্য ডাকমাগুলমহ সর্বত্র ১৯ দেড় টাকা, প্রতি 
খণ্ড ৬» তিন আনা। ভিঃ পিতে ১৪/০ একটাকা নয় আনা মাত্র ) 

৩। ভক্কিতে রাজনৈতিক কোনও প্রবন্ধ প্রকাশ হয় না। ভক্কির 
উপযোগী ধন্ম-ভাবমূলক প্রবন্ধ, সম্পাদক ও পরিদর্শক পণ্ডিতগ গুলীর আদেশানু- 
সারে (প্রয়োছন হইলে পরিবপ্তিত হইয়! প্রকাশ হয়। নিদ্দি্ সময়ের যধ্যে 
প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কেহ অন্থরোধ করিবেন না। ক্রমশঃ প্রকাশোপযোগী 
প্রবন্ধের সম পাণ্,লিপি হস্তগত হইলে তবে প্রকাশ আরম্ত হয়। 


& | প্রবন্ধ ফেরৎ দিবার নিয়ম নাই, প্রবন্ধ লেখকগণ নকল রাখিয়া দিষেন। 

«1 কোনও বিষদ্বের উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাইকার্ড বা টিকিট 
গাঠাইতে হয়। পুরাতন গ্রাহকগণের প্রত্যেক পত্রেই গ্রাহক নম্বর থকা 
উচিত। নম্বর বিহীন পত্রের কোন কাধ্যই হয় না। 

৬। ভক্তিতে বিজ্ঞাপন দ্রিবার সাধারধ নিয়ম-_মাসে প্রতি পৃষ্টা ২২ টাকা, 
অন্ধ পৃষ্ঠা ১ আনা ॥ এততভিন্ন অন্যান্য বন্দোবস্ত পত্র লিখিয়।৷ ব! 
সাক্ষাৎ করিয়া করিতে হয়। বেশী দিন স্থায়ী অথব| বিজ্ঞাপনের পরিমাণ 
বেশী হইলে কিম্বা কভারের শ্বতন্ত্র বন্দোবস্ত । 

৭) ঠিকানা পরিবর্তনের জংবাদ যখাসময আমাদিগকে না জানাইলে 
পত্রিকা না পাহবার জন) আমরা দায়ী নহে। €কোন মাসের পাত্তকা ন। পাইলে 
তাহার পর মাম পাওয়৷ মাত্র জানাইলে বিনামূল্যে দেওয়৷ হয়, নতুবা পৃথক 
মূল্য (প্রতি খণ্ড তিন আ.না) দিষ্া গ্রহণ করিতে হয়। 

৮7 চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, প্রবন্ধ এবং বিনিময় ও সমালোচনার্থ পুস্তক 
পত্রিকাদি সমপ্তই নিন্নগিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হয়। 


ঠিকানা. 
দীনেশ চক্র ভট্টাচার্য ভক্তিনিধি। 
ঝোড়হাট “ভক্তি-নিকেতন”ঃ 
পোঃ-মনুজ-মৌড়ী, হাওড় । 





হাওড়া, _স।লিখা, দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়। প্রন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে 
গ্রুহবোধ চন্দ্র কুণু দ্বার! মুজ্িত। 


“ভক্তি ৮ 
(১৬শ বর্ষের সূচীপত্র, ১৩২৪ ভাদ্র হইতে ১৩২৫ শ্রাবণ পর্যন্ত) 


বিষয়। লেখক । পত্রাঙ্থ। 
জীজনাইমী (পদ্য) শ্ীযোগীন্্র নারায়ণ শাস্ত্রী ১ 
প্রার্থনা পেদ্য) শি | ২ 
মন্তধা কার্যাধ্যক্ষ ২ 
শ্রী শ্ীমন্মহা প্রভুর কৃপাঁভজী শ্রীবিজয় নারায়ণ আচার্ধ্য ৩) ২৭ 
এক শ্রীরাজেন্র নাথ দাস ৮ 
জ্রীগরড় ও ভূষণ শ্বীগোপীনাথ দ্বাস পাঠক ১২ 
বিরহিনী রাধার উক্তি (দ্য) শ্রীতারিতী চরণ হালদার ভক্তিভূষণ ১৫ 
সান! পেদয) শ্ীহরেন্্কৃষ্ণ মিত্র কাব্যবিনোদ ১৬ 
ভখিজলে মাষের পুজ! (পদ্য) শ্রীরসিক লাল দে ১৭ 
অঠদন্দনগর শ্রীকেদার নাথ দত্ত ১৯, ৫৯, ৭৫১ ৯০১ ১২৬, ২৪০) ১৬২১ ৯২৩ 
আলে। দর্শনে পেদা) হীধীরেন্্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫ 
আত্ম-সমর্পণ (পদ্য) হ্রী_. ২৬ 
দেবী-আগমনে পদ্য) শ্রীধীরেন্ত্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১ 
পিরমা-প্র্ততি পদ্য) শ্রীরমিক লাল দে ৩৩ 
জদগ্-সমাধি (পদ্য) শ্রীবদিক লাল দে ৩৪ 
রী ব্ইগৌবাঙগ-লীলা-সিদ্ধু ভহরিদাস গোত্বামী ৩৫ 
প্রাবুট নিশীথ চিন্তায় গ্রভূপাণ শ্রীনিত্যানন্দ গোশ্বামী ৩৭ 
ভঞ্জের সগবান ক্সীনগেক্্র নাথ ঘোষ ৪৯ 
কিসে হুখ শ্রীকালশহর বু ভক্তিসাগরু ৪ 
গাগল রাধামাধব সমাগোচনার আলোচন। শ্রীকেশব লাল সেন ৫২ 
নির্জন পেদ্য) শ্ী_ ৃ ৬৫ 
ধর্্ম-জীবন জীপুগুরীকাক্ষ বর হব স্মৃতিভূষণ ৬৬ 
প্রান্ত গ্রস্থ-সমালোচন। শ্রী- ৮* 
সজ্মেপ কথ! শ্রী ৮5 
্ীখুস্তির আত্ম কথ ঞ্র-_ ৮২) ১২১ 


নিবেদন কাধ্যাধ্যক্ষ ৮৭ 


(৪) 


প্রাপ্তি শ্বীকার . শ্রী-_ ৮৯, ১৯৬ 
প্রেমাবতার শ্রীকালীহর বনু ভক্তিসাগর ৯৬, ১১৪) ১৪৪) ১৬৯ 
ক্তিযোগের উৎকর্ষতা শ্ী-_ ৯৯ 
প্রার্থনা (পদ্য) ভ্ীগোপেন্দু ভুষণ বিদ্যাবিনোদ ১০৩ 
সঙ্োষ রক্ষার মতটী উপায় ভ্রীমত্য চরণ চন ১০৪ 
গোপাল গীতি (পদ্য) জ্রীরমিক লাল জে ১১১ 
নিবেদন (পদ্য) ভীগে'পেনু ভূষণ বিদ্যান্িলোদ ১১৩ 
অমুত প্রসাদ জ্ীবনিক লাল দে ১১৮ 
জ্রীগৌরাঙ্ জন্ম গীতি (পদ্য) শ্রীরাম চক্র সেন ১২৯ 
পথের কাঙ্গাল. শীঅনরাপ্রসাদ চটোপাধ্যায় ১৩১১ ১৫৪) ১৯৭, ২১৬ 
সহুক্তিকৃন্ুম জরীরসিক লাল দে ১৫০ 
[ক চাহিব আমি (পদ্য) স্রীচণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় ১৫৩ 
বৈষৰ ব্রত তালিকা (ভাগবত ধর্ম-মুল) ১৭৭ 
সৌন্দর্য্যভাব বিকাশ প্রভূগাদ শ্ীনিত্যানন্ব গোন্দামী ১৮5 
গুরু-শিষ্যবার্ত। (পদ্য) শ্ী-_ ১৮৩ 
ব্রদ্ম-হরিদাস শ্রীবামাটরণ বহু ভাবসাগর ১৯০) ২৯১ 
নিবেদন (পদ্য) স্রী-- ১৯৩ 
আমাদের বক্তবা কার্যযাধযক্ষ ১৯৪ 
উপধেশামৃত (পদ্য) জীবিজয় মারা়ণ আচার্য ২০৮ 
কাঙ্গালের মনের কথ! জাবিজঞনব নারায়ণ আচার্য, ২১৯ 
ভক্ত জ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৮ 


জীমতগবদৃগীতা পৃথক গল্রান্তে। 


£ভক্তি” 


(১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র মাস, ১৩২৪1) 


ভকতিরভর্শবতঃ সেবা তজ্তিঃ প্রেমস্বর্ূপিনী | 
ভূক্তিরানন্দরূপ! চ ভক্তিরক্তস্য জীবনন্‌ ॥ 


শ্রীক্রীজন্ম|স্টমী । 


ভাদ্র কৃষ্ণাউমী তিথি, ঘন অন্ধকাঁর, 
পুচীভেদ্য অন্ধকার দৃষ্টি নাহি ধায়, 
ঘন ঘোঁর ধূুমযোনি, বিদ্যুৎ আধার 
কালমেঘে বজ্রনাদ ব্রন্মাণ্ড ফাটায়। 
প্রকৃতির এই লীলা! বিকট ভীয়ণ 
আবিভূতি যুগপৎ বাতিরে অন্তরে, 

এই, মেঘ ঝঞ্জাবাত ব্জ্ামি দীপন 
ফুটিয়াছে তমোজাল দিগ দিগিন্তরে ) 
প্রলয় আধার মগ্ন আন্তরী নিশায় 
ধরণীর প্রেমবন্ষে অস্ত্র গঙ্ভন__ 
সহিতে না পারি হরি, গলি করুণাঁয় 
আবিভ্তি আজি, দ্েবদেব জনার্দন। 
কোটা নূর্য্য কান্তি যবে পাইল প্রকাশ 
অবিদ্যা অধার নাশ বিশ্বের বিকাশ । 

জ্লীযোগীন্দ্র নারারণ শাস্ত্রী। 





প্রর্থন।। 


সপ ৫০ সপ 
€আমি) চাছিনা এ্রতিষ্ট। চাহিনা লম্মান চাহিনা বাসায় সাঞ্জ। 
চাহিগো সত্তত স্ত্রীচরণ ছারা শাস্তি যা? এমকু মা ॥ 
(আমি) চাহিলাছে তর্কে বুঝতে তোমায় অধধা ধিগান ধূলে। 
(৫) অহৈতুকী-তক্তি দাও দীনলাধ । প্রাণে থাছে শি এদে 
প্রাথের আবেগ গোখীস ২57 ০7 হস) 
মিশ যা. ৯৭ কপ পার।ধারে পাপ-পন্ধ ধৌত কারে ॥ 
আমি) সংসার মাঝারে কর্ধানাশ। নদী নাহি শাস্তি জল বিশ্ু। 
(শুধু) আশ্রিত, হুর্দম কাম-কুত্তীরাদি অনন্ত কলুষ-সিলধু ॥ 
নদ-নদী গাছে বিছু গুণ লদ। শ্রাস্তি হরে শাস্তি জলে ॥ 
এনদীর গান পরার্থ লুঠন সদা যাহে ছাদ জবলে। 
কাল সনে নদীধায় নিরবধি অনস্ত সাগর পানে। 
মরুভূমি প্রায় শেষ রাখি যায় তোমার করুণ] হিনে ॥ 
জলের ন্বতাব জ্বালা নিবারণ এজল জ্বালায় ওধু। 
ব্যধহারে ইহ! বাড়েগে! পিপম] অপেয় সদা বিশ্বাহু ॥ 
নির্বলী ফলেয় সহযোগে হেরি ত্যজে জল মল ঘত। 
ও নাম-নিম্মাীল্যে এ বর্মনাশার" গুদ্ধ বর সেই মত॥ 
দীন-_ত্রী ২-. 
মন্তব্য। 


গত শ্রারণ মামের বিজ্ঞাপনে সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, ভাদ্র মাসের 
পত্রিকা গ্রাুকগণের নিকট ভিঃ পি করা হুইবে। সেই ভ্িঃপির টাক] 
আমাদিগের দিকট পৌছিতে অন্দেক বিলম্ব হয় আর সকলে টাকা না পাইলে 
পরিকা পাঠাইবারও হিশেষ অহ্বিধা হয়। তারপর ৬:ুর্গ। পুজার ছুটটাতে 
অনেকেই নানাস্থনে গমনগমন করেন, কাজেই ছুটার মধ্যে পত্রিকা গেলে 
তাহাদের অনেকেরই হস্তগত হয় না। এই সকল কারণে আমরা আশখিন ও 
কার্তিক ঢুই মাসের পন্রিকা একত্রে ৮হুর্গা পুজার পর গ্রাহকগণকে পাঠাইৰ। 

যথামময় আই্গিনের পত্রিক] ন| গ।ইয়। কেহ চিন্তিত হইবেন ন1। 
(েক্তি কাধ্যাধ্যক্ষ 1) 


্রীশরীমন্মহা প্রভুর কপাভঙ্গী । 


০2৬ 
সী (০০ 


"যায়ে উদ্ধীন্নিবে প্রভু আছে তার মনে ।” 


কলিপাবনাফতার জ্ীতীমশ্সচাপ্রভূ গৌবস্গবান কোন্‌ সময় যে কাহাকে 
কোন্‌ হৃত্ ধরিয়া উদ্ধার করিবেন _কোন্‌ সময় যে কাছাকে স্বীয় কপামূত দ্বালে 
অময়ত্ব লাভের অধিকারী করিয়া লইবেন,--অশস্তির উৎপাদক অনিত্য 
সংসারের আব্ভনা রাপি দৃয়ে সরাইয়া রাধিকা চিরশাস্তি গ্রাম করিবেন, 
এবং কোন্‌ সময় যে কাহাকে কাম রাজা হইতে প্রেম রাতো,_নিরানদ্দ হইতে 
পূর্ণাণন্দে টানিয়া লইবেন, তাহ! তিনিই জানেন। মোট কথ! এই বিপুল বিশ্বে 
কেহই গ্ঠাতার কুপারৃষ্টির অন্তরালে নহে। একদিন ন। একদিন জীব-জগতের 
লঞ্লেই তাহার ক্কপাকর্ষণে হুখ-ছুঃখমক্স এই সংসার কারাগার হইতে চিরমুক্তি 
উভ করিবে। অধিদ্যার অন্ধকারাম্ছ্ন মোহ কুটার হইতে পরাবিদ্যার় আলোক 
পুর্ণ আমদ্দধাম নদীয়া আসিতে পারিবে । একদিম »। একদিন সকলেই 
স্ঠাহার দাসত্ব লান্তে কৃতার্থ হইত জম্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয় পুনঃ পুনঃ আসা 

যাওয়ার পথ বন্ধ করিতে পারিবে। 

তুমি পতিত, হও, পাও হও,-. অথবা নাস্তিক নরাধম যেই হও, অবশ্য 
একদিন না একদিন প্রত তোমাকে আপন সস্তান জ্ঞানে ধুল। মাটা ঝাঁড়িযা 
লইয়। কোলে করিব্নে। তুমিও স্তাহার নুঝাচুর-সেব্য জীপাদপন্থেকর মত্ত- 
মথুকর হুইয়া দিবানিশি গুণ, গুণ, স্বরে বুষগুণ গান করিবে। প্রভূই তোমার 
জীবনের গতি তাহার দিকে ফিরাইয়া লইফেন। 

এই গৌরাধতারের করুণা-কিরণ প্রাণী মাত্রেরই প্রাণের পরতে পরতে 
প্রধেশ করিবে। সকলেই দিব্যালোকে আলোকিত প্রাণ লইয়া আনন্দ-ব্র্্দ 
করিষে। কেহই আর কোনরূপ অন্ধকারে থাকিবে না। 

গরম কারুণিক পয়মেখ্র জ্ীগোৌরচজ্জ একদিন না একদিন দকলকেই তাহার 
প্রেম-মন্দাকিলীর পরিজ জলে ধুইয়া লইবেন। দয়ানিধি শিধি ভাব্য ত্তগবাল 


৪ শুক্তি। [ ১১৭ বধ.-১ম সংখ্যা। 


কোন একটী প্রাণীকে ভুলিয়া থ।কিবেন না। তাহার বড় দক্জা! বড় 
স্নেহ |! বড় ভক্ত-বংসলতা |! 

বল্লভত্ট প্রহুর নিজ জন হইলেও অধিদ্যা্জনিও বিদ্যা-গোরবের প্রতি 
বন্ধফতায় তিনি আয একবার গৌরগত গ্রাণ শুদ্ধ ভক্ত হইতে পারিতেছেম না, 
কিছ্বা গৌর সর্বস্ব হইয়া গৌর-রদাহাদ করিতে পান্সিতেছেন না। প্রত 
অন্তর্ধ্যামী:-বল্লত যে বিদ্যা বুদ্ধির অস্ধিমানে এখনও বহুদূয়ে পড়িয়া 
রহিগাছে, ইহা তাহার প্রভুর) কোমল প্রাণে সহিল না। ' ডু অ্তিমানাক্রানত 
ভ্রান্ত বল্লতের দিকে কঠাক্ষপাত করিগেন। 

যখন ব্ধান্তন্ধে গৌড় দেশী তক্তগণ নীলাচলে, গৌব কলবৃঙ্গেষ পাদমুলে 
সমবেত, ঠিকু সেই সময় বলত তাঁহার অজ্ঞাত কোন কুপ। শির আকর্ষণে, 
নীলাচলে পতিত পাধন প্রভুর শরীচরপাতিকে আগিযা উপস্থিত হইলেন। 

“ছেন কালে বল্পভন্ভটর মিলিল। আমিং।।” 

বল্লভ আপিন গ্রভূক্ষে প্রণাম করিলেন। গ্রানুও ভাগঘণত বুদ্ধে বল্লাতকে 
আলিঙ্গন দ্রালে ধন্য করিলেন। এবং অতিশয় আদরের সহিত তাহাকে 
আপনার এক পার্খে বসিতে দিলেন। চে 

প্রভূ বঙ্নভভটের উপয় ভাগবত বুদ্ধি করিলেন কেন ছু একথায় বোধ হয়, 
পাঠকের অন্তঃকরণে আলোড়ন উপস্থিত হইস্তে পারে। বাস্তবিক বলত তক্তি 
রমের পাত্র। কে মাত্র বিদ্যাতিমানে গর্ধিত্ত হইয়া এস্টুছু দুরে অবস্থান 
করিতেছিলেম। দয়ার ঠাকুর দয়া করিয়া বল্পডের এই অজ্ঞানতাটুকু সারিয়। 
লইবার জন্যই, আজ তাহায় এইরূপ কৃপা ভঙগ।। 

বল্পছের অদ্ধতমসাচ্ছম ছদয়াকাশে আজ গৌর শশী উদ্দিত হইয়া যে কৃপা- 
কিরণ বিস্তার করিধেন,-_ত্াধার় ছাড়াইয়! আলোকে আনিবেন-_বল্লভ এখনও 
তাহা বুঝিতে পারেন নাই। 

বঙ্গতন্ট অতিশয় দৈন্ত বিনয় সহকারে প্রডর প্রশংসা করিতে লাগ্গিলেম। 
কথাগুলি নিরেট সত্য হইলেও ভট যেন এই ভ্ততি বাধ্য গুলি ঠিক প্রাণে 
সহিত বন্গিয়াছেন বলিয়! বোধ হয় না। - 

ব্রগষ্তট মহাশয় বলিতে লাগিলেম, "বহুদিন হইতে আপনাকে দেখিবার 
ইচ্ছা ছিল, অগ্ভ জগন্নাথ আমার মনোরখ পূর্ণ করিলেন। যে ভাগ্যবান ব্যক্তি 





ভাদ্র ১৩২৪। ] জীমন্মহাগ্রভূর কপাডঙ্গী। ৫ 


আপনার ধর্শন প্রাপ্ত হয়, সে ধন্য! আমি আগমাকে সাক্ষাৎ ভগবানের ম্াায 
দেখিতেছি। যে আপনাতক ন্ববণ করে, সেই ধখন পবিত্র হয়, তখন আপনার: 
গু দর্শন লাতে যে পরিভ্র হইবে তাহার আর বিচিত্র কি 1) 


প্ৰছার্ঈন মনোরথ তোমা! দেখিধারে। 
গ্গন্সাথ পূর্ণ ফ্লেল দেখিল তোমারে 


তোমার দর্শন যেই পায় সেই পুগ্যবান। 
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান । 


তোমাকে যে ম্মরণ করে সে হয় পবিত্র। 
দর্শনে পবিত্র হয়, ইতে কি বিচিত্র? (জউচরিতামৃত।) 
কেবল মাত্র এই পর্য্যস্ত বলিক্পাই যে হল্পত বিরত হইলেন, এযন মছে। 
তিনি আরও বলিলেন।_ 
“কলির যুগধন্ম নাম সংকীর্তন। 


কষ শক্তি ব্যতীত এই নাম অন্থীর্তন প্রবর্তিত হইতে গায়েন । আপনি 

তার্থ প্রবর্তন করিয়া, আপনি যে কষ্ণ-শত্িধয়, ইহা পরিস্কায় রূপে তাহা প্রমাণিভ 

করিয়াছেন। প্রতে।! আপনি জগতে কৃষ্ণ প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন ;-. 

, আপনাকে যে দর্শন করে সে-ই কষ প্রেমে তালিয়া যায়। কৃষ্ণ শক্তি ভিন্ন 
প্রেম প্রকাশিত হইতে পারেন! । জগতে"একমাত্র কৃষই প্রেম দাতা।”? 





“কলিকালের ধর্ম কষ নাম সহথীর্তন। 

কৃষ্ণ,শক্তি ধিনা নহে তার প্রবর্তন ॥ 

তাহ। প্রবর্তাইলে তুমি এইতে। প্রমাণ। 

কুষ্ণ-শক্তিধর তুমি ইতে নাহি আম॥ 

জগতে করিলে তুমি কৃষ্ণ প্রেয় গরকাশে। 

যেই তোমা! দেখে সেই কুঙণ প্রেমে ভাসে ॥ 

প্রেম পরফাশ নহে কৃষ্ণ শক্তি বিনে। 

কৃষ্ণ এক প্রেম দাতা শাস্ত্রের প্রমাণে ॥” চেরিতামৃত |) 

নন্দনদান শ্ীকষই যে একঘাত্র প্রেম দাতা, বল্পভতট্র তাহার এই বাক্যের 

গোষকতান্ধ লঘু তাগবতামৃত্বের একটা প্লোক বলিলেন যথা, 


ঙ৬ ভক্তি । [ ১৬শ বধ, ১ম পখ্য।। 
১১১১১১১১১১০ 


“সম্ত্বধতার! ব্বহষঃ গঙ্জন!ভসা লর্ফতোতভগ্রাঃ । 
কফাদন্যঃ কো লবা স্বতপি গ্রেম্গো ভবদ্তি &* 
পদ্ঘজনাত জীকঞ্কের জর্ধ্বাংশে ম্ষল দায়ক অনেক অবতার ধাকিলেও ভক্ত 
দিগকে তিনি ভিন্ন আর কে প্রেম দান করিতে পারেন? 
সর্ববান্তরধ্যামী প্রভু বল্লভের যুখে এই প্রকার প্রশংসা বাদ শ্রবণে বুঝিতে 
পারিলেন যে, বল্পভ এখনও অন্িমানের হাত হইতে আত্মরকা! করিতে পারে 
নাই, এখনও আবখ্মগৌরব ব্যাধির ভোগ হুইন্ডে মনকে নিরাময় করিয়া লইগে 
পারে নাই। 
প্রভু এই সার মিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বঙ্গভের গর্ন্য ধর্ধদদ কণানত্তর তাহাকে 
খাটি ভক্ত করিয়া লইবার মানসে তঙগী কন্সিঘ়। কিছু কহিতে লাগিলেন। প্রচ 
বাঁললেন, 'বল্পত ! তুমি না বুঝিয়া আমাকে এত কথ। বলিতেছ কেন? আমি 
মায়াধাদী সন্যাসী, প্রেম-পক্তি লাভের আমার কি অধিকার ? জ্রীল অটৈতা' 
চাধ্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর । তাহারই সঙ্গগুণে আমার মদ কথক্চিত নির্মল হইয়াছে। 
সমস্ত শাস্ত্রে এবং কষ ভক্তিতে তাহা তুল্য আর কেহই নাই ধলিয়া নাম 
“অদ্বৈত । যাহার কৃপাতে গ্নেচ্ছেরও কৃষ্ণ ভক্তি জদ্মে, তাহার বৈষ্ণবন্তা শক্তির 
কথ! কে বজিতে পরে ?” 
“প্রত কহে শুন ভটর মহাষতি। 
মায়াবাদী সম্্যাসী আমি না জানি কৃষ্ণতক্তি ॥ 
অদ্বৈত আচাধ্য গৌসাই লাক্ষাত ঈগর। 
তার সঙ্গে আমার মন হইল নির্শল॥ 
সর্বা শাস্ত্রে কুষ্ণ ত্য নছে যার সম। 
অতএব অদ্বৈত আচার্য্য তার নাম॥ 
হাহার কৃপায় ম্নেচ্ছের হয় কৃষ্ণ: ভক্তি। 
কে কহিতে পারে তার ধৈষ্চবত। শি ॥" চেরিতামৃত) 
এইরূপে শ্রভু ক্গহৈত গুণ কীর্তন করিয়াই নিরস্ত হইলেন না, ক্রুযে 
গিত্যামন্দ--সার্ধ্বভৌম, রামানন্দ, দাযোদর) হরিদাস, আচার্যরতর, আচার্ধ্য নিধি, 
গদাধর পিত, স্বরূপ। শঙ্কর, জগগ্গানন্দ, বক্রেশখবর। ক্ষাশীস্বর, মুকুদ্দ, বাহদেব, 
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টিটি রনির হিট নিলি 
মুরারিগুপ্ত প্রসথতি সাঙ্গোপাঙগ পার্খলবর্গের তি ও ভজনপ্রতিত| শত মুখে 
ব্যাখ্যা কারতে লাগিলেন । 

প্রডু অফিঞচন তক্ত জনোচিত দৈন্য বাক্যে বলিতে লাগিলেন,--' অবধৃন্ 
নিত্যানন্দও সাক্ষাৎ ঈঙ্গব। তিলি ভীক্কক্প্রেমের সমুহ। যড়দর্শন-বেভা 
অদূর ভাগবতোদ্ধম লার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাশয়ের কৃপানুগ্রহে আমি 
জানিতে পারিয়।ছি যে, “কঙ্ তক্িযোগই সান ।”' কষ্রসের নিধান জল 
বমানন্দরায় আমাকে রাগমার্গের ভজন ও সাধ্য সাধন তব শিক্ষা দিয়! কৃতার্থ 
করিয়াছেন। ব্রজের বাধা কুষ তত্ব ও গোপী ভাবের মহিমা! আমি তাহার 
নিকট হইতেই কিকিম্মা্র শিক্ষা করিয়াছি। 


এসব শিখাইল মোরে বায় রামানলা। 
ধাহার প্রপাদে জানি ত্রদ্ধের শুদ্ধ ভাব অন্ত ॥ (চরিতাযৃত 1) 
প্রেম রূসের মুর্তিমানাবতার শ্রীল শ্বরূপ দামোদর হইতে আমি ব্রজের 
মধুর রম জানিয়াছি। নাম সম্পত্তির মহা দত্রাট শীল হরিদাল ঠাকুরের কৃপা 
ভীনম মহিমা অবগত্ত হইয়াছি। 
“নদের মহিমা আমি তীর ঠাই শিখিল। 
তাঁর প্রসাদে নামের মহছিম। জানিল ॥' (চরিতামৃত 1) 
আরো বহু কৃষ্ণ স্তক্ত আমাকে কৃপা করিয়াছেন। তাহাদের কৃপা গুণেই 
আমার যাহা কিছু কৃ তক্তি।” 
চতুর শিরোমণি শ্রতু তটের অভিমান চূর্ণ করিবার অতিলাধে ভলী করিয়া 
নিজে একেধার অজ্ঞ সাজিয়৷ কেবল ভক্ত গুণই গান করিলেন। 
“ট্রের অন্তরে দৃঢ় অভিমান জানি । 
ভঙ্দী করি মহাপ্রভু কছে এত বাণী ॥* (চর্রিতামৃত।) 
ভট্টের মদে আন্তিমান ছিল, "আমি একজন বৈষ্ণব, ভ্তি সিদ্ধাত্ত সকলই 
আমার জান! আছে। তাগবতের অর্থ আমিই উত্তম খ্যাধ্যা করি” ইত্যাদি। 
"আমি সে বৈষ্ব তক্কি সিদ্ধাস্ত সব জামি। 
অমি সে ভাগবত্ত-অর্থ উত্তম বাখানি ॥” (চররিতামূত |) 
ডট্ের মনে এইরূপ অভ্ভিযান ছিল বটে, কিন্তু প্রড়র বাক্য শ্রবণে তাহা 
কেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। 
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প্ভট্রের মমেতে এই ছিল দীর্ঘ গন্য । 
প্রড়ুর বচন শুনি হইল সে খর্ব 8” চরিতামূত।) 
গ্রভুর মুখে বৈকবগণের বৈষবত। শ্রাবণ করিয় তাহাদিগকে দেখিবার জন্য 
ভটের মনে কৌতুহল জন্মিগ। ভট কহিল,_-“প্রভে!! এই সকল বৈষষ 
মহাত্মারা ফোথায় আছেন! আ।মি কেমন করিয়া তাহাদের সাক্ষাৎ লাত 
করিতে গারিব। 
পট কছে একাব বৈষ্চষ রছে কোন্‌ স্থানে? 
কোন প্রকারে পাইব হা সবার দর্শনে  (চন্দিতামুত।) 
প্রড়ু কহিলেন, কেহ এখানে ও কেহ গঞ্গাতীয়ে আছেন। অর্থাৎ কেহ 
গজাতীরবাপী আর কেহ এখানকারই অধিবাপী। কিন্তু, রখ যাত্রা দেখিবার 
অন্য সকলেই এখানে মমবেত হইয্াছেন। সকলকেই তুমি এখানে দেখিতে 


পাইবে। 
ক্রমশ 
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একদা] দিধসের নিয়মিত কর্তব্য-কম্ম সমাধান করিয়। প্রবাস কুটীরে একা 
বধিগা আছি। দেহ কশ্বরান্ত-মনও অতি উদম। লান| বিষ্ন ভাবিতে 
ভাবিতে কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট হইতেছে ন]। ছুই একখানি মাসিক পত্রিক! 
জইয়৷ নাড়া চাড়া করিলাম। কিন্তু কিছুতেই অস্থির চিত্ত হুস্থির হই না! 
অবশেষে সমস্ত ফেলিয়া দিয়া গঙ্গ|র ধারে চুটিলাম। ভাবিলাম-শ্রাস্তিহর। 
জাহ্ধী তীয়ে বন্ধুবান্ধব অথব! সজ্জন-সহবামে আজিক।র উদ্দামীনত! অপগত 
হইবে। কিন্ত একি দেখি? ভাগীরখীর সেই প্রশস্ত অবততরণিকায় আজ 
কেহই লাই ।-_ধেন নীরব নিস্তব্্ভাবে তটতীর্থ কোন্‌ গভীর সাধনায় সমাধিস্থ । 
কেবল তটপ্রান্তে--জাহ্ুবী জীবল-রেখায় এক দ্বিজ অনন্যমনে ভগবানের 
আবাধনায় একা বদিয়! আচছেন। দেখিতে দেধিতে ত্রাম্মণবরের সন্যোপাসন। 
সাঙ্গ হইল ;--তিলিও ধীর পদ বিশ্ষেগে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। ধন 
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দেখিলাম, শুরধুনীর সেই বিশাল ওটে আমি একা। বড়ই কষ্ট হইতে জাগিল 
মন আরও অস্থির হইয়। উঠিল । পুনঃ পুনঃ ভাবিন্ছি-আমি কি একা ? 
এমন গমযে গঙ্গার প্রধাহে চাহিয়া ধেখি--একগাছি 2৭ তবু তব্‌ করিয়া ভাসিয়া 
যাইতেছে । বিশ্মিত নেত্রে চাহিরা আছি-_একখানি ক্ষুদ্র তরণী বাহিরা 
একটা লোক চিনা (গল--তর়ঙগ ভঙ্গে নাচিতে নাচিতে অনেক দুরে চলিয়! 
গেল |--আ!র দেখা গেল না! দেখা গেল--দুরে পরপারে ঘাদশ মন্দিদবের 
পুরোভাগে আকটা আীণ আলোক-রশ্মি, যেন সে রশি আপনার পবির উজ্জ্বলতা 
দিগ দিগন্তে বিষীরিত করিতেছে। উদ্ধে চাহিয়া ঘেখি-_অনন্ত নীল আকাশে 
একটা তারা নুত্ণ দেউটার ন্যান্র একাই বিশাল বিশ্বরাঞ্যে আপনার ক্ষীণ 
€জ্যাতিঃ ছড়াইতেছে। যুগপহ উদ্ধেও নিয়ে যাহা কিছু দৃষ্টিপথে পতিত হইলস্ 
সকলেই একা । একাই দক্লে আপন আপন কব পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর 
হইতেছে। একা বঙ্গিয়া কাহারও দুঃখ নাই, কেশ নাই, চিন্ত। নাই, করে 
বিরতি নাই, উদ্দামীনত! নাই, অবলাদ নাই-_-অধান্ত্াবে নীরযে সকলেই 
আগুন আপন জীবন শোতে নিরন্তর ভ পিধা চলিয়'ছে। তবে আজি আমি 
একা বলিয়া এত ছুঃখ করি কেন$ এত উদাসীনতা কেন? জগতে ত 
সকলেই একা। যে দিন এই মাটীর দেহ লইয়া এ মরধামে প্রধম গৰ্দণ 
ধত্বি, মে দিন ত একাই আনিখাছি। আবার যে ধিন ইহ জীবনের মত এই 
নশ্বর জগত ছাডিধা ধাইব--কিংবা যে দিন এই মার দেহ মাটাতেই মিশিয়া 
যাইছে_সে দিনও একাই ধাইব। যদিও সেই প্রথম দিনে, সেই পথিত্র 
সুতিকাগ|রে_ অনস্ত ম্নেহময়ী জমলীর একমাজ নাড়ী-বন্দন হইঙে বিচ্ছিন্ন 
হইয়াও সংসারের গ্েহ, ভ্রীতি, ভালবাসার শত সহত্র লক্ষ কোটা বঙ্ধনে 
বিজড়িত হইয়াছি; তথাপি আমি একা। শুধু আমি বি একা- সকলেই 
একা। যিনি এই অধিল বিশ্বরাজ্যের নায়ক, ধাহার একমাত্র ইজিতে স্থজন, 
পালন ও ধ্বংশের বাজ লুৰ্কাপ্জিত রহিয়াছে এবং ধাহার আদেশে নিখিল বিশ্ব 
ব্র্ধাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, সেই অনা্গ অক্ষয়, অব্যয়, আবাওম্নসোগোচর 
সচ্চি্ানন্ব পুরুষ, তিনিও একা । তাই খধিগণ “একমেবাদ্ধিতীয়মূ” এই সত্য 
ছগতে গাহিয়াছেন। বাস্তবিক কি সকঙ্গেই এক।? কিন্তু তা'ত নয়। এক! 
ত ফেহ কখন কিছু করিতে পাবে না। এ কি দেখি? ইহাতে কি কোন গুরুতর 
ঙ্‌ 
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ুহসা লিলিগু রহিয়াছে? কিছুই স্থির করিতে ল। গারিয্না আঞুল মলে ভ'গী- 
দ্রথীর তরল প্রবাহে চাহিয়া আছি--দূরে এক জলজত্ত কিঞিৎ জল উদ্দে 
উতদিপ্ত করিয়া পুনরায় জলে ডুবি গেল, দেখিলাম, উতক্ষিপ্ত হিমু বিপু মল 
কণা লাগরগামী ভোত্তে মিশিয়া এক হইয়া গেল তখন জাহচবীর কুলু কুলু 
পহরী ধেন আমার কাণে কাণে বলিয়া দিল--গগতে কেছুই একা লহে এক 
অপুর্বব অদৃশ্য মধুর মিললে সকলেই ওত প্রোত ভাবে দংমশ্রিত । 

ভাল, যদ্দি বিশ্বরাজ্যের প্রতি বগ্ততে এককত্ব বিদ্যমান থকে, তাহ! হইলে 
একতায় বন্ধন ফেন? ও বুঝিপ্াছি, তাহাপ্ই--সেই মহান একমেব! 
দ্বিতীয্মের ইনিতে এই একতার বন্ধন--এই প্রেহ মমতার নিগড়। নতুষা 
বিশ্বরাণ্যে বিশৃঙ্খল! ত্বটে | এই যে জাহ্ৃবীর প্রবল প্রবাহ ইহাঁও এক একটা 
বারি বিশু স্সিলনে উতপল্প। স্ভারত-সীমাস্তে ঘে অভ্রত্েদী বিশাল হিমাদ্রি 
তাহাও ঞ্ক একটা খুলি কণাঝ সমবাদ্ধে গঠিত। আমাদের এই লঙ্গ্ন ভৌতিক 
দেহও পঞ্চ ভূতের মিললে কৃষ্ট। পুণ্যময়ী আরধ্যভূমি ভারতের বেদ মন্ত্রের 
প্রথম "ও"কার় শব্টীও একতার সন্বন্ধ। হুতরাং সুত্র ও বৃহৎ জগতের গ্রুতি 
ফার্যই একতায় সম্পাদিত একতা ভিন কিছুই সিদ্ধিহপ্সলা। আধার এই 
একতার অভাবেই প্রলয় হা ধ্বংশ। হে প্রেমময় তগবন্‌! যখন তোমার 
অথণ্ড ব্রদ্ধাণ্ডে কলেই একভাগ সাগরে মিশিয়৷ গিয়াছে, তখন আমি একা 
ঘলিয়া এত স্ুন্ধ হই কেন? বৃথা চুশ্চিস্তার সমুদ্র মন্থন করিয়। হলাহল তুলি 
কেন? আমিও কেন বিশ্বের একতার গ্রযাহে মিশিয়। যাইমা! ওই জাহবীয় 
জ্যোৎমাধবল, শীন্তল প্রার্ট প্রধাছের ম্যায় কুল কুল করিতে করিতে সেই 
একমেব। দ্বিতীতমূ প্রেমময় শান্তিময় প্রাণেশের আকুল প্রেমপারাধারের 
অন্ভ্ত-সলিলে মিশিকা যাইন1? উঃ কি হ্রাকাজ্ষা ? 

স্গবন! আমার এ উচ্চ আশা) উদ্চ আকাজজ। [ক পূর্ণ হইবে? আমার 
আনিস দর্গ কি হিচুর্ণ হইবে? তোমাতে মিশিক্া। কি এক হইতে পারিঘ ? 
719) ইচ্ছা মন্জ। আমার এ মু হৃদয়ে বল দাগ-যেল এ ছুলাকাজ্ণ সফল 
করিতে পারি? আমায় জ্বালাময় বিষময় বিশাল সংসারের একগ্রান্তে এক! 
ফেলিয়া যাইও না! ছাও, তোমার এ জ্যোতির্ময় বিবেকের আলো একবার 
এ অন্ধতম হাদয়ে নালিয় দাও | যে আলো একবার সেই প্রথম জং দর্শনের 
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দিনে, চগলার মত্ত দেখাইয়াছিলে! এতদিন আমি ক্ণগ্রভ।র ক্ণিক দর্শনে 
পথত্রাত্ত পথিকের মত ভ্রান্ত হইয়া সংসার়ারণ্যে একাই বিচরণ কর্সিতেছি। 
এক্ষণে নয়নে আর লে ধা]ধা নাই, কিন্তু চারিদিকে লিখিড় অন্ধকার । জার 
একটীবার তোমার শান্তির কিরণ মালা এ নিঝাশ প্রাণে ঢালিকা দাও । হে সত্য 
হুন্দর, মঙ্গল! তোমায় ও হুন্দর রূপমাধুরী দেখিতে দেখিতে যেন তোমার 
শান্তিগ্রদ কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ি_তাহা হইলে তোমাতে মিশিয্া এক হইয়া 
*্যইব, আর এক্ড1 থাকিব না। 


ওরে ভ্রান্ত মোহান্ধ মন। আর কঙতিন এই সাশ্রনৈশ তমশায় বিচরণ 
করিবি ?-মমতা মোহের জালে জড়িত হইয়। রহছিবি ? ভবিষ্যৎ সুখাথেষণের 
গথ তমসাচ্ছন বলিয়া কি আপাতরম্য ক্ষণিক হ্ুখে মাতোয়।রা হইবি! আর 
না, উদ্ধাকাশের ওই দ্বীপ্ত ভাড়িতভালোকে মোহ মমতায় বন্ধন (ড়য়া ফেল, 
এবং একতার নিদান, একমাত্র নিরাপদ সত, জী।জগবালের অমল কমল চরণে 
আশ্রয় গ্রহণ কর। আর ভক্ত প্রেমিকগণে অগতের প্রতি বস্ততে যে মঙগময় 
হস্তের বিচিত্র শিলপ-কল। দেখিতে দেখিতে আপনাহার1 হইয়। বিশ্বপ্রেমের 
অনস্ত প্রবাহে মিলিয়! মিশিয়া এক হইয়া গিধাছেন। এস, এই নীরব লিপু 
সন্ব্যালোকে--পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পুপ্যময় বিশাপ তটে বলিয় নীরবে 
নিরাগায় একবার মধুর মহিমা"মাথা-- 


*স্প্প্প্রেম মুখ দেখবে তাহার। 

গুএ সত্য খ্বরূপ-হুম্্র, লাহিক উপমা তার, 
যায় শোক, বাম তাপ, যায়রে ছাদয় ভার; 

অর্ধ মন্পণ তাছে, মিলে, যখন থাকি তার লাঁখ। 


ঈীম-সজীয়জেত্র নাথ দাগ। 


শ্বীগরুড় ও শ্রীভূষত্ডি। 
(লেখক--পশ্ডিত শ্রীযুক্ত গোঁপীনাথ দাদ পাঠক 1) 


গরুড় মহাশয় জীভূষিকে সম্মোধন করিয়া বধিলেন। হে আর্ধ্য বণিশুষ্ট: 
বোয়স) বিষস্ব তৃষ্ণা বিরহিত তক্ত সাধুমুখ বিনির্গত বাক্য যথার্থই ভ্রমরূগ ভেকের 
পক্ষে কাল ভুজজিনী সরশ। সন্দেহ, মোহ ও ভ্রম প্রমাদাদিহরণ কারিণী 
ভবদীয় উপদেশ শ্রবণে আমি প্রভৃত আনন্দ পাইয়াছি। এফণে জ্ঞান ও ভক্তি 
এতছ্ভয়ের বিশেষ ছেদ কি তাহা দয়! করিয়া আম'তকে সলুন। 

গরুড়ের শ্রবণ গ্রহ ঘিশেষভাবে লক্ষা করিয়া ভূষণ কহিলেন। হে গকুড়! 
জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েই থে ভবছুঃখ বিনাল করিতে সঙ্গম তাহ! পুর্বে তোমার 
নিকট বিশেষভাবে বর্ণিত হুইয়াছে। এক্ষণে এ মন্বন্ধে অন্য বিশেষ কিছু 
বলিতডেছি শ্রাবণ কর। তবে সর্ববদাই মনে রাখিও জ্ঞান পুরুষ সার ভক্তি শ্রী । 

হে খগপতি! ভগবং প্রাসা্জে যদি কাহারও হৃদয়ে স্বাৰ্বিী শ্রদ্ধান্প 
ধেনুর উদয় হয় এবং ধর্দি সেই ভাগ্যবান পুরুষ বেদবিহিত জপ, তপ, যম, 
নিয়মাদিূপ শ্যামলতৃণ সেই শ্রদ্ধাগ!ভিকে খাইতে দু তাহা হইলে অচিবেই 
ভাবরূপ ধস্য লাভ হইয়া খাকে। তারপর বিষয় গন্ধ বিবর্জিত আত্ম বচিভূভ 
মনে ছা) ব্রঙ্গ বিঞাস রূপ শুপবিত্র গাত্রে ধন্মরূপ ছুগ্ধ দোহন করিয়া] নিস্কামন্ধপ 
বহ্চিতে তাহ! আ্ওন করিয়। পৰে সন্তোষ সমীরণে উ আবর্তন করা গরম হুগ্ধকে 
শীতল করিয়। ধৃতিবপ অনন'যাগে দধি প্রগ্তত করিয়। বহিরিকন্দিয় সং্যমরূপ 
আধারে উক্তদধিকে স্থাগন পূর্বক তত্বমসি বিচাররূপ মন্বনদণ্ডে সুষচনরূপ 
বজ্ছু দ্বার! মন্থন করিয়া বিরাগরূপ অতি নিপ্রণ নৃপশিত্ত এবং অতি মধুর নবনীতত 
প্রস্কত করে। তারপর প্রজ্জলিত যোগানলে সংঞ্চ কম্মক্ূপ ইন্ধন সাহাযো এ 
নবনীত হইভে ঘৃত গ্রস্তত করিয়া হুঘয়রূপ দীপাধ।রে সর্বজীবে সমতাবরূপ 
শ্রদীপ স্থাপন কিয়া উক্কঘৃতে তাহা পরিপূর্ণ করে। এবং জাগ্রত, খ্বপ্প ও 
হুমুপ্তি এই অবস্থাজয়ন্ধপ ব্রিগুনিত পর্িতা দ্বারা প্রদীপ গ্রজ্জলিত করিয়। 
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মদাদি পতস্ক সকলকে ভম্মিভূত করে। তারপর অহং ব্রদ্ধা হই শুন্ধ অথপ্ত 
বিজ্ঞ/নরূপ দীপালোকে সাধকের বাহ্াভ্যত্তর যখন আলোকিত হয় তখন অহিদ্যা 
কজিত মোহাদি সহছেই প্রত্যক্ষিভৃত হয় এবং সংসার বন্ধনের মূল যে ভেদজ্ঞাল 
তাহা নষ্ট হইয়া সাধক আত্মানন্দ লাভে, কৃতার্থ হয়। 
কিস্তু এইভাবে সাধক যখন উত্তত্বীপাজোকেছারা দৃশ্যমান হৃদয় গ্র্থি সমুহ 
ছিনন করিতে প্রস্তত হয়েন স্তখন প্রদীপটা নির্বাপনের জন্য মানা নানাবিধ উপাস্ 
*জবলম্বন করে। প্রথমতঃ সাধকেন্ নিকট অগ্টা্সদ্ধি জান কারিয়া সাধককে 
প্রলুক করিতে চায়। কিন্তু সাধক যদ্ধি তাহাতে প্রলুন্ধ হই! স্বক্কাধ্য আাধনে 
বিরুত হুয়েন তবে ছুরবৃন্দ নানাবিধ বিদ্ধ উৎপাদন করিতে থাকেন। 
হে খশেম্র! দেববৃদ্ধ ইন্সিয়ের অধিষ্ঠাতা, রূপরসার্দি বিষয়াদিল যখন 
ইন্র্রিক্গ দ্বারন্দপ হাতাধন পথে ছিতক্ে প্রবেশ করিতে উদ্যঙ হয় তখনই তাহা? 
হবায়োদ্য।টন কারা দেন, এই সযয় প্রবল বাত্যার আঘাতে মুহুর্ত মদোেই 
হাঁদপ্বিত বিজ্ঞান প্রদীপ নির্বাপিত হইয়া যায় ও পুনরণি জীহ জন্মমুত্ার ভীষন 
ক্রেশ ভোগ কারয়া থাকে। অশেষ গুণনিলয় পরম পুরুষ রমেশের মাযার 
বণণন| কর! অনস্তব এবমাত্র সাধক কিছু কিছু উপলন্ধি কারতে পারেন মাত্র । 
ছে খগপতি! তগনপথ, শুতীক্ষ খুরধারোপম। গদস্থলনে মৃহবিপ্ 
জনবাধ্য। যদি কোনও ভাগ্যথান দেই দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে পারেন 
তবে তিন আগ্ম নিগম প্রশংগিত আধুগণের চির বান্ছিত এমন কি ত্রক্ষা্দি 
দেবগণেরও প্রার্থিত যে গরম কৈবল্য পদ তাহ লাভ করিতে পারেন। ভাই 
বলি, হে গরড ! জ্ঞানের সাধন বড়ই কঠিন। কিন্ত হে বিনতালদ্দন! রামেক 
একান্ত ভক্ত বাহার! প্রাণাস্তেও তার] মুক্তি প্রার্থন৷ করেন না। পরস্ত মুক্তি 
আপনি আসিয়া ত্টাহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়। 
স্থল ভিন্ন জলের অবস্থান যেমন অসম্তভব। অনন্ত জল রাশীর তল দেশেও 
যেমন স্থলের অন্থিত্ব বিদ্যমান আছে তদ্রুপ অপার অসীম ব্রদ্মানন্দের অস্ধান্ত- 
রস্থ চিদধানদ্দঅকী ভক্তির অন্ভথিত্ব বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু উভয়ই সাধারণ 
লোকলোচনের অদৃশা কেবল ভাঁববিাৰিত নয়নে প্রত্যক্ষিতৃত । 
অতএব হুচতুর, জন মোক্ষকে উপেক্ষা করিয়া ভক্তি লাগ্ডের জন্যই বিশেষ 
যত্ব করিয়! থাকেন কেননা! ভক্তিধর্ম-মর্ত লোকের জীব্গণকে অমরত্ব প্রদাদ 


১৪ ভক্তি । [ ১৬শ বর্ঘ ১১, মৎখ্যা। 





করে ইচ্ছাতে ঈর্ধা দ্বেষ ভয় বা অসস্তোষ কিছুই থাকেল! ইছাই জীবের শ্বরূপ- 
লম্পন্তি লাভ। নুত!ং ছে গরুড়! রমাপতির প্রতি ভক্তিমান নর অনায়াসে 
জন্সমৃতুর বন্্ন! হইতে নিষ্কৃতি পাপন। জগতে এমল মূঢ় কে আছে যাহার 
নিকট এ সন্তু হুখদ অথচ লগ মার্গ শ্রীতপ্রদ নাহন্জ। অলীম অন্তরের 
চরণ প্রান্তে এক্কান্ত আশ্রয় তিন্ন অপীম শাস্তজীবনের কৃত্তান্তত্তয় নিধারণের আর 
উপাদ্বাস্তয় কি? অতএব হে খগপতি! তুমি স্থিয় জানিবে যে, সেব্য 
সেবক ভাবই সর্দোত্ধম এই সেব্য সেবক তাই অনন্ত সংসার তো 
বিলাশ করিয়া শাস্তকে জনন্তেধে চরণ প্রান্তে উপনীত করে। ভাই বলি, যে 
রামপাদপদ্ম জড়কে চেতন করিতে পানে এবন্ৃত পাদ্দপদ্ম-লোলুপ ভক্ত 
ভৃজই ধন্য। 

হে গরুওড! এক্ষণে ভক্তিন্ন বিষয় বলিতেছি শ্রথণ কর। ইহাতে অত্যুষ্ণ 
ভাপকারী জ্ঞান প্রদীপের মত আল! যন্ত্রনা নাই। “ভি চিস্তামণি' পরম 
ভাঙ্কর অথচ নুশীতল খত:তেই প্রকাশমান যাহা৭ হৃদয়ে অবস্থান করে তাহার 
আর হ্বৃত হাতির আবশ্যক হয় না। আর রূপরসাদি বিষয় সমীকরণ তাহাক্কে 
নির্বান করিতে পায়ে না অথচ ইহার তেজ পু প্রভাবে অবিদ্যাতম, আপন! 
হইতেই অন্তহিত হয়। কলুষরূপ উলুক চদ্ন পলাইন্স যায এবং বিদয। প্রভাবে 
অবিদ্য। পরিকর কামাদি সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। 

হে আশিবিষমর্দন । এই ভক্তিমণি হার হৃধয়ে প্রকাশ হয় তাগার নিকট 
বিষ অমৃত এবং শক মিত্র হত্দ। তাই বলি এ মণি ভিন্ন প্রকৃত হুখ প্রাপ্তির 
আর অন্য উপায় নাই মগোব্যাধি বিনাশ করিতে ইহা আদ্িতীয় মহৌষধী। 
কিনব ঘনিও স্ধল জীব হৃুদয়েই এই ওকি বহিয়াছে, তথাপি সাক্ষাৎ সম্মন্ধে 
ভ্রীহরির কৃপা ভিন্ন ইহার উদয় বা আগুগব অসত্ভব। কেননা জীব হৃদয়ে মাধ! 
বরণে আচ্ছাদিত হই! বৃহিয়াছে। বেদাদি শান্স্ররূপ মহী গহুররে থেন মণি 
লু দ্িত। 

হুতরাং যে হুচতুর সাধক সাধু গুরুর উপষেশীসুসারে বৈরাগ্য রূপনগরে 
সাহায্যে দাম্যাদি যে কোনও তাবের সহিত নুমতিক্ধপ অন্ত ছারা শান্পরূপ 
ধরদীকে ধনন করিতে পারেন তিনিই সর্ধনুখ নিকেতন এই ভক্তিরত্ লাভে 
কতা হইব খকেন। ওাঢৃশী খেচ্ছাগন্ধী হণির্দলা চিন্মব; ভগবদুতি' পীবের 


ভাদ্র, +৩২৪।] 


বিরহিনী বাধায় উক্তি । 


১৫ 





পক্ষে স্ুহৃল্প'ভা, তাই বলিতেছি বে, হে গরুড়! আরীতামকে প্রিয়তম বোধ না 
হইলে তুরপ্ধিত! জড়রূপ। মোহুমায়ার মহা! আকর্ষণ হইতৈ এবং লিখিল সংদার 
বন্তুন হইতে বিমুক্তি বা পরধ পুরুতার্থ লান্ড কখনই হইতে পারে না। তাই 
ভক্তির জয় শ্বোষন। কন্ধিয়। শান্ত্কার বলিয়াছেন,-- 


ক 
ভক্তিরগবতঃ সেধ। ভক্ভিঃ প্রেম রূপিনীী। 
ভক্তিরানন্দ রূপ। চ ভক্তি6ভজস্য জীবনম্‌ ॥ 


বিরহিনী রাধার উক্তি । 
(বৃন্দার প্রতি) 
। গুন বৃদ্দে সহুচরী, পুরুষ ভূঙের ন্যায়, 


বলি তোর করে ধরি, 
লা হেপ্রিয়া বংশীধারী, 
চিতেল1 ধৈরধনে। 
পুরুষ পাধাণ কানা, 
শরীরেতে নাহি মাহা, 
রমনী প্রতি ময়, 
ককু তারা লাছি করে। 
তা" হলেকি সংচবী, 
মন প্রাণ চুরি করি, 
য় কি গো বংশীধানী, 
ছাড়ি অবলা মাধারে। 
ক্ষণ কাল ঠারমুখ, 
হা দেখিলে ফাটে বৃক, 
সে পাইয়া কিবা মুখ, 
ভুলে র'ল মধুপ্রে॥ | 


নানা ফুলে মধু খার, 
মধু ফুযাইলে হায়, 
প্রহ্থনেন! লম্।দয়ে। 
প্েইরূপ কাল শশি, 
পাতিয়া প্রেমের ফাসি, 
যৌবন ও রূপ ঝশি, 
লয়ে গেল চুরি কবে। 
তবু পে চোরের তরে, 
দিবা নিশি প্রাণ পোড়ে, 
থাকিতে মা পারি ঘরে, 
কি উপায় ক্র সই। 
শাশুী-্যামি, নন্দী 
গালি দেয় নিরবর্ঘি 
এত হুঃখ দিল বিধি, 
এ যাতনা কারে কই 


উঃ 


ভক্তি $ 


[১৬শ বব. ১ম, দতখ্যা। 





লয়ন মুদি থাকি, 
ছয় কমল স্মাখি, 
'ভোমার মুরতি দেখি, 


কাটাই দিন যামিনী। 


দানীর মনে বাদল? 
পুরাও হে কেলে লোনা, 
মহেনা জার এ যাতনা, 
কহে দীন তাত্তিন । 


বাধম-_ভীতারিনী চরণ হালদার ভক্তিভ্ষণ। 


সইতে 


সান্তনা । 


স্পপ 2 


শ্যাম নাই--তাই বুঝি 

ফুরায়ে গিয়াছে গান ॥ 
ভুলু কুলু কুনু রবে 

এখলে যমুনা যায়? 
'মিশিবার তরে অই 

দূর লতোলীলিমায় ॥ 
এখনে ব্রষাগমে 

শিহর়ে কন্ব বন। 
এখনে প্রভাত হ'লে 

গোঠে চলে গাভীগণ ॥ 
জখনো। গীগর কাখে 

ব্রজের নগরী বথু। 
উদাস আধিতে চায়-- 

কোথা শ্যাম, কোথা বধু 
কোথ। শ্যাম, কোথা ক।ল। 

_ব্রজে সে ত নাহি হাঁয়। 
আধার আধার বাজ 

প্যান যে গো মথুরায় ॥ 


ঙ 
৪ ৬ স্স্পি 


] রাধা রাধা রাধা ন|ষে 

কাপাইয। নিধুধন। 
বাশের বাশরী তার 

বাজে নাত অনুজণ। 
বাজে নাবাশরী আর 

শশ্যাম নাই বৃন্দাধনে। 
কি কাজ কালিন্দীনুলে 

কেপিকুর্জে নিধুধনে ॥ 
শ্যামহীন গ্রজপুরে 

জীবনে কি প্রয়োজন। 
চল সথি যমুন।য় 

প্রাথ দিই বিসর্জন ॥ 
বাজে না৷ বাশরী আর, 

থেমে গেছে মধুতান। 

আশ কয় কানে কানে-_- 

মরণ তো মোজ। নঙ়। 
শ্যামেরে একলা ফেলে 

মরণ কেমনে হয়॥ 


ভাদ্র, ১৩২৪। ] অশখি-জলে মায়ের পুজা! । ১৭ 








সে ত ছেড়ে যায় লাই শ্যামের পীরিতি ধারা 
ব্রজের গোপিনশকুলে। বহে বৃন্দাবন ময়। 


ব্র্গে তার প্রাণ বাধা শ্যামময় বৃন্দাবন-- 


কেমনে রবে গে ভুলে ॥ শ্যামছাড়া নয় লয় ॥ 
নিঃশেষে সবার মাঝে শাম আছে, শ্যাম আছে, 


বিকাষেছে বিনমুলে। আছে বুশরীর তান। 
গালের লাবণি দেহে থামে নাই, থামে নাই, 

কালিন্দীর কালো জলে ॥ ফুরায়নি তার গান॥ 
অই শোন্‌ কান দিয়া প্রতিদিন প্রতিকাজে 


উথলে যমূন|বারি। 
শোনু শোন্‌ এর তিধ্বনি__ 


কত নর মাহানার । 
বাজে বশবীর তানে 
বাশরীর ধ্বনি তারি ॥ জ্গিতন্ত্ে গোপিকার ॥ 


শ্রীহরেন্্র কন্জ মিত্র কাব্যধিনোগী। 


আঁখি-জলে মায়ের পু্। 
| (গীতিকা) 


আর কিছু ভাল লাগে না। 
দিবানিশি জলি, শে।কের অনলে, পেতেছি দারুণ যাতন। ॥ 
গগনেতে উঠে চন্ত্রম। তপন 
উঞ্জলে মধুরে ছড়ায় কিরণ) 
আধারে আবৃত যোর ছিয়। মন,-- 
সে আলোক গাছে ফুটে না। 

সকৌবর-নীরে ছেরিয়ে কমল, 
আর ত পর্ধাপ হয় না শীতল, 





ভক্তি! [ ১৬শ ধর্ষ”-১ম, সংখ্যা, 


বেড়ে যায় শুধু স্মৃতির অনল,-_ 
অসীম মরম বেদনা । 


যদি কড়ু থাই ভ্রমিতে কাননে, 

পাছু হ'তে মোরে কে খেন কে টানে, 

বলে-- "বন ফুগ, করিবে আকুল, 
এখনে! কি ভুল ভালে না। 


ধাই যদি কভু তটনীর তীরে, 

িনাস্তে প্রাণের কান্তি নাশিবারে ; 

শাস্তি প্রধাহিনী হায়, জে তটিনী,- 
আর ত রহে শা, রহে ল।। 


শর'-কালের পুনিমায় নিশি, 

ত্বাল ত লাগে ন' উৎ্মবের হাসি, 

ঢাকৃ-ঢোল-ধ্বলি, এধে যেন শুনি'- 
বিষাদেরি উন্মাদনা! । 


কর্ম কেত্র মাঝে বছ আড়গ্বর, 
লাগে যেন মোরে বিষের নিঝ ব, 
উগরে গর়ল শত যণাধর,-_ 

বশী নয়, অসির বাঞ্ধমা। 


সাল তন! লাগে বলন-ভূষণ, 

তাল ত নালাগে কুমুম চন্দন, 

তপ্ত তআধি জল, ফেলিতে ফেবল, 
হু'তেছে আমার বাসন] 


পাহাণী আমারে দিগাছেন যে সাজা, 

অভ্জলে আজ, করব তার পূজা, 

শ্বাসে শ্বাসে আর, উঠিবে হুঙ্কার, 
সেই ত পুজার বাজন!। 


গাজর জাজের 


ভাদ্র, ১৩২৪।] আনন্দ নগরু। ১৯ 








জ্ঞানের প্রোজল শাণিত কপাণে, 
"অহং”--ছাগ বলি দিব মা'র স্থানে, 
বরাঙ্গ মাজাধে, দীনতা -ভূষণে, 
দেখিব মায়ের ককণ!। 
€দখবে! পাই কিনামায়ের করুণা? 
দীন --ভ্ীরমিক লাল দে| 


শিপ সস 


আনন্দ-নগর।* 


(১৪খবর্ষ ৪২ পৃষ্ঠার পর হইতে গ্রকাশিত 1) 
(লেখক--ছ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত উক্লি।) 


৪০৪ 
8 098 পপ 


ভক্তি হুন্দরী-__সর্ব্দা সাধ্য বদন। শুমধুর মিষ্টাপ্ন আঙ্গাদন করিতে 
ত্বেমন মমুষ্যেষ রুচি উৎপন্ন হয় আবার মিষ্টাপ্পের আথাদন করিতে না পারিলে 
কচির সার্থকতা সাধিত হইল না জানখ! লেকে যেমন ক্ষু্নমন হয়ঃ ভগথানের 
নামে ও ভগবত কথা প্রসঙ্গে ভক্তি নুম্ধগীর তেমনি রূচি জনিয়াছিল । ভগবানের 
কথ। প্রসঙ্গ ব| ভগখালের নাম গ্রহণ সন্বপ্ধে কোনরূপ অন্তয়ায় ঘটিলে লাতিশর 
হঃখিতা হইতেন। রুচি থাকিলে যে কোন খাদ্য দ্রব্য হউক না কেন তাহা 
যেমন আনন্দের সহিত আশ্বাদিত হয় ভগবত কথ প্রগঙ্গে ঝ গানের নামে 
তাহার রুচি থাকায় সকল অবস্থায় ও সকল সময়ে তিনি তাহাতে আনন্দ লাভ 
করিতেন। এই রুচি ভক্তি হুন্দরীয় মধ্যে ক্রমশঃ বন্ধিত হইতে ছ্িল। 
প্রত্যেক জীবে তিনি ভগবানের বিদ্যমানত! উপলব্ধি করিতেন এবং ভ্গধান্‌ 
বিচেনাঘ প্রত্যেক জীবকে তিনি গক্তি করিতেন। ভগবান মহান অছিতীয় 
প্রভৃতি বহুবিধ গুণরাশির আশ্রয়স্থান ইহ বুঝিয়া ভগবাদের সহিত্ত একরপ 





* এতর্দিন পর্যন্ত আমর] নানাবিধ কারণে আনন্দ নগন প্রকাশ করিতে 
পারি নাই, বর্তমান মান হইতে নিয়মিত ভাবে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। 
গাঠকগণ একান্ত চিত্তে পাঠ করণ !এক্দে শীত্রীগৌর ুন্দরের ইচ্ছা | (পভ; সঃ)। 


২ ভক্তি [ ১৬শ বর্ষ,-১ম, সংখ্যা। 





পার্থক্য ভাব তিনি আপন হুদয্ে বরাবর পোষণ করিয়া আমিতেছেন। 
তিনি বড়হ শান্তশীলা ও বিনয়ের আদর্শ আমি লঘূ অপর সকলে গুক 
এই জ্ঞান তাহার হাদয়ের মন্মে মম্মে বিজড়িত । অনুগাগ চন্দ্র গভীর প্রন্কৃতি 
সম্পন্ন। ভগবদৃক্তি তার অস্থরের ধন। তিনি মলে মনে নিয়বধি সেই 
ভক্তি দুধ! পান করিতেছেন। বাহ দর্শনে তাহার অন্তরের ব্যাপার সাধারণের 
বুবিধার বড় সামর্থ ছিগ না। তাহার গুণ গাশি টাহাব পত্বীর অনুরূপ ছিগ। 
তাহাদের উভয়ের ভাৰ ও কার্য একবপ ছিল। সতত পরস্পর পরস্পরের 
সঙ্গ কামন] ধরিতেন, কেহ কাহারও সঙ্গ ছড়িতে পারিতেননা। তাহারা সকল 
কাধ্য এক মন ও এক প্রাণ চইবা সম্পাদন করিতেন। 

এণ'কে শীত নুন্দরীর গর্তে ভাব হন্দরের এক পুজর জন্ম গ্রহণ করিদ।ছিল। 
ভাব হুন্দর পুভ্্রটার নাম প্রণয়চন্দর রাখিয়াছিলেন। বয়োবুদ্ধি সহকারে গ্রণনর 
চলর ৰপ ও গুণ সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ভগবানকে ভাল 
বঝাসিতেন এবং ঙাহার মহিত মিশামিশি করিতে তাহার একান্ত বাসনা | 
গ্রতোক জীবে ভগধানেব অন্তা উপলব্ধি করিয়। স্বিনি তাহাকে আপনার ৰস্ম 
বলিয়া ভালবামিতেন এবং প্রত্যেক জীবের মঙ্গলে আপনাকে দুখী বিবেচনা 
কবিতেন। বিঝাহিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ষেবপ ভালবাগা সেইঞ্প ভালবাধার 
অহিত প্রণয় চস ভগবানৃকেও দেখিতেন। প্রণয় চন্ত্রের ভালধাপার গুণে 
ভগবান্‌ তাহাকে দর্শন দিতেন এবং অন্বপ ভালবাসার তাহাকে দুখী 
ফরিতেন। ভগবান তাহার স্বামী তাহার হৃদয়ের ধন এই জানে প্রণদ চনৰ 
ভগবানকে আরাধনা কন্সিতেন। কাল ক্রেমে প্রণয় চন্দ্র বিবাহ ঘোগা হুইয়। 
উঠিলেন। কীর্তন চত্্রের কন্যা আনন্দ কুমারী বপে গুণে প্রঞ্য় চক্রের 
অনুপা। ভাব নুন্দর আনন্দ কুমারী সহিত বথাবিধানে প্রণর় চণ্রের উদ্বাহ 
ক্রি সম্পাদন কঝাঁইলেন। আনন কুমানীর অপর নাম প্রহুক্গতা ব। উল্লাসিনী! 
ভগবানের নামে ভগবত কথা! প্রসঙ্গে জ্বানদ্দ কুমারী পরমানন্দ লাত করিতেন। 
বাল্যকালে আনদ্দ কুমারী গর়িচিত অপগিচিত বলিয়া কোন ইতর বিশেষ 
জানিতেন না। ধিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইতে ইচ্ছা করিতেন তিনি তাহার 
প্রৌড়েই যাইতেন। তাহার হ্থকোম্ল অঙ্গ স্পর্শে মেই ব্যক্তি পরম নুখ লাভ 
করিদ্েন। বিবাহের পর প্রাণ গতিকে নুধী করিতে আনন্দ কুমারী কিছুমাঞজ 
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ব্রটী করিতেন ন! প্রণয় চত্র ও আনন্দ কুমারী এক ধন এক প্রাণ হয় 
আপনাদের কাধ্য সম্পাদন করিতেন। ত্বাহার! কেহ কাহারও সঙ ছাড়িতে 
অনুমাত্র বাসনা করিতেন ন। ভ্গবদানন্দের হিল্লোল উভয়ের অন্তঃকরণে অনুকণ 
উঠিয়া নান! ভাবে ভাহাদিকে মাতোয়ারা করিতে লাগিল । 


কাল ক্রেমে আনন্দ ভুমারীর গর্তে প্রণয় চন্দের এক হুকুষার পুত্র জন্ম গ্রহণ 
কুরিয়াছিল। এ পুত্রের জন্মগ্রহণ কালে চতুদ্দিক প্রসন্ন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। 
ধূলি বিহীন হুশীতল সমীরণ সুধীরে প্রবাহিত হইয়াছিল। ত২কালে জীব সকল 
প্রেমানন্দে বিভোর হুইয়াছিলেন কতিপয় প্রেমিক সাধু স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এক 
দিব্য এ্যোতিঃ উদ্ধী হইতে আসিয়। পুক্র্টার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল । 
পুজরটার শরীগ মধ্যে মহাপুরুষের সমস্ত লক্ষণ পরিদুশ্যমান ছিল! পুর- 
মারীগণেয় শঙ্খধ্যননি ও হুলুধ্বনিতে সেই সময় চতুদ্দিক মুখরিত হুইয়াছিল। 
প্রণয় চক্র ও আনদা কুমারী পুত্র মুখচত্র নিরীক্ষণ করিয়া পরমানন্দ লাভ 
করিযাছিলেন। পুরবানীগণ তাহাদের মুখে পরমানন্দিত হইয়া! উচ্চৈঃ্বরে 
প্রেমণ্ডরে হারনাম বীর্তন করিয়াছিলেন । নামের বিরাম ছিলন।, তাহাদের 
আনন্দেরও অবাধ ছিল না। সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা । তাহার] বতক্ষণ 
এইরূপে হরিনাম সংকীর্তনে সেইন্থান পবিত্র করিয়াছিলেন । 


পুজ্রটার নাম করণ ও অন্রপ্রাশন এক জয়ে সম্পাদিত হইয়াছিল । জনক 
জনন! নাম করণ কালে পু্রটীর নাম প্রেমচক্র্র রাখিয়াছ্ছিলেন। পুত্রটা অতীত 
বিন্ী ও প্রিয় দর্শন ছিলেন। যে কোন ব্যক্তি হউন না! কেন, কোন ব্যক্তি 
ভাহায় আ্র় ছিলেন না বঝ| তিনি কাহারো অপ্রিয় ছিলেন লা! বযোবৃদ্ধি 
সহকারে তাহার দেব চিত্র সকলের নিকট বিশিষ্টনূপ পরিচিত হইন্াছিল। 
তাহাতে মল গুণের লমবার় দেখিয়া লোক মবল তাহার এত আকৃষ্ট হইয়া 
পড়িগ্নাছিলেদ॥ পঞ্চম বর্ষ অতীত হইলে প্রণয় চত্্র তাহার হিদ্যাশিক্ষার 
নিমিত্ত জনৈক সুশিক্ষিত ভগবন্তক্ত চরিঅধান্‌ গুরু মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়া” 
ছিলেন। কালক্রমে তিনি বিবিধ বিদ্যার পারদশি হইয়া ভক্তি শান্তর অধ্যত্বলে 
বিশিষ্ট মলে।দনিবেশ করিয়াছিলেন এবং বহুবিধ ভক্তি গ্রন্থ পাঠ কিয়া তক্তি 
শাগ্রের যাবতীয় রহস্য ও মর্দন পুজ্ষানুপুজরূপে অবগত হইয্াছিলেন। 


ইহ ভন্তি, | [ ১*শ বর্ষ, ১ম, সংখ্যা) 





এদিকে ভক্তি হন্দরীর গর্তে অনুরাগ চক্রের সেবা হুদ্দদী নামে এক পরম 
রূপবতী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিগ্নাছিলেন। এই কন্যার জন্ম গ্রহণ কাল অতীব 
শুভ ছিল। সেই সময়ে চতুদ্দিকে নানাবিধ ওভ লক্ষণ লৌক সকল দেখিতে 
পাইয়ছিলেন। পিতা মাতার ধত্বে কন্যার্টা যতই উত্তরোত্তর বয়োবৃদ্ধি লাভ 
করিতে লাগিলেন অতুলনীয় গুপর!শি ক্রমশঃ তাহাতে প্রকাশমান হইতে 
লাগিল। দেব! ুন্দরীর ফেহ মন পর সেবায় নিয়ত নির্ত। গ্রত্যুত সেবা 
কাধ্যে তিনি যেন জুলিপুন1 ও যেমন প্রাণ মন দেহ ঢালিয়। দিতে পারিভেল 
এরূপ কখন কাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় ন/ই। 

প্রেমচন্দ্র বিবিধ বিদ্যায় বিশেষতঃ ভক্তি শাস্কে যেরূপ পারদ শিত| লান্ত 
করিয়াছিলেন সেইরূপ পারদর্শিঠা লাভ কাহারে। ছাগ্যে কখন টে নাই। ক্রমে 
তিনি বিবাহ যোগ্য হইলে প্রণয় চশ্ত্র তাহার জন্য অনুরূপ কলার অনুন্ধান 
করিতে লাগিদেন।' সেবাহুন্দরী প্রেমচন্ত্রের স্হধন্মিনী হইবার এবমাত্র 
উপযুক্তা। সেবান্ুন্দরীর সহিত প্রেমচন্ত্রের বিবাহ সর্ববজ্ঞান বা্থিত। পেবা- 
হুম্দরীর রূগ লাবণ্য বিলি দর্শন করিতে পাইতেন তিনিই তাহাতে যোহিত 
হইতেন। কিন্তু তাহার বপ অপেক্ষ! ৭ অধিক'তর মনোমোহিত কর ও জীবের 
সর্দাঙগীন মঙ্গল নিধায়ক। যত্ব ভক্তি শ্রদ্ধা বিনয় ও শিষ্টাচায়ের তিমি আরর্শ 
ছিলেন। তিনি যেন সকলের পদানতা। তিনি জীব সেবায় পরমানন্দ লাভ 
করিতেন জীব তাহার সেবায় ল্ুখ লাভ করিয়াছেন কিন! জানিবার জন্য 
তাহার সম্মুধে যোড় হস্তে দঞ্জায়মান! থাকিতেন। জীব কি আরগ্রায় গ্রকাশ 
করেন সেই জন্য সাই শঙ্মানা হইতেন। যদি জীবতাহার সেবায় শী 
হইয়াছেন জানিতে গারিলেন অমনি মহানন্দে প্রফুল্লিত হইতেন। জীবকে 
সুখী করিতে পারিলে তিনি আপনাকে মুখিনী বিবেচনা করিতেন। যিনি 
ছুধার্ত তাহাকে ধিনি অতি ঘত্বের ও শ্রদ্ধার সহিত অমাদি দিয়া পরিতুট 
করিতেন। যিনি পিপাসিত তাহাকে হুশীতঙ জল দিয়া দেব! করিতে একাস্ত 
যত্বশীলা। জীবের অভাবানুযায়িণী সেবা কঙিতে তিনি সদাই উন্মুখিনী। 
তিনি দিরাশ্রয়ের আশ্রয় ছিলেন, এবং দী্দ দর্রিদ্রের জমলী শ্বরূগা। উৎক্ষট 
বা সংগ্রামক রোগগ্রত্ত হউন বা অন্য থে কোন প্রকারের ঝোগীী হউন সেবা 
দুন্দরী আপন জীবনের মায়া সম্পূর্থৰ্পে বিদর্জান দিয়া পরম শ্রদ্ধা ও যয় 


ভাদ্র, ১৩২৪।] আনন্দ নগর । ২ 











সহকারে তাহাদের সেবায় নিযুক্ত] হইতেন। বল বাহুল্য এই অলোক সামানা 
দেব প্রন্কৃতি কন্যার সেবাকার্ে ভূততভাবন ভগবান পরম ল্ীতি লাভ করিয়! 
তাহারই হুখার্থে তাহাদের আরোগ্য বিধান করিতেম। এই অসানান্যা কম্যার 
গণ রাশি ফেবনগরে সর্ধবজন বিদিত ছিল। সঞ্লেই মৃক্ত কঠে তাক ভৃঘশী 
প্রশৎ্স! করিতেন। ধর্দভাব সেবাহন্দরীর স্বভাব পিদ্ধ। তিনি ভগবানকে 
যে ভাবে ভালবাদিতেন সে ভাবের ভালবাসায় প্রেম ও মাধুর্য পরিপূর্ণ ছিল | 
ভগবং কথাই তাহার প্রিক্বঘন্থু ছিল এবং তাহার নাম কীর্তন মহানন্দেক 
উৎস ছিল। 


প্রেমচন্্র প্রেমে মাখা । গগবং প্রেম তাহার মর্ে মর্শে বিড়িত | 
তাহার চিন্তায় প্রেম তাহার কার্যে প্রেম পরিব্যক্ত হইত তিমি যে ভাবে 
তগবানূকে ভালবামিতেন তাহা অতি উচ্চ শ্রেণীর ছিল। শ্রীরাধা ্রী'্উগবান্‌কে 
যেরূপ নিষ্ষামভাবে প্রেম কগতেদ সেই নিষ্ষাম প্রেমই তাহার প্রেমের আদর্শ 


ছিল। ই্রপ্জগবানের আনন্দময় মুর্তি তাহার চিত্ত ক্ষেত্রে সদাই বিরাজমান । 
তাহার মন বুদ্ধি প্রাণ গ্ররাধারূপে সেই আনন্দ মদনের মেবা করিতেম। কিরূপ 
ভাবে দেখা করিলে সেই আনন্দময়ের আনন্দের উৎপাদন হুইধে। পেই চেষ্টা 
তার মণ তুদ্ধি নিরন্তর করিত আনন্দময় তাহার অকৃত্রিম ভালবাসার হুখগাত 
রিলে তিমি আপনাকেনুখী বিবেচনা! করিতেন। তাহার মন বুদ্ধি ভগধানৃকে 
হুথী করিবার জন) কিরূপ চিস্তা সাগরে ধে ভাসমান হইত তাহ! বর্ণনা করা 
মহৃষ্যের অদাধ্য, নিজ দুখের ইচ্ছ। বলবতী থাকিলে পুর্ণরূপে ভগবাসের হুখোৎ- 
পাদন করিতে পার যায় না। ভগবান্‌ মহা বিরাগী মহাজ্ঞানী । পার্থিব হুখের 
বন্ততে পার্থিব জীব সখী হইতে পারেন। তিনি মল বছর মূল অধিকারী । 
ভাল তাল পার্থিব বন্ত তাহাকে অর্পণ কাঁরলে লোক তাহাকে হুখী করিতে 
পারিবে না। তিনি দিদ্ধাম গালবাদা চান। প্রেমচন্দ্র অনন্য কন অনন্যমনা 
অনন্য প্রঃণ অননা বুদ্ধি হইয়৷ পুর্ণ মাত্রায় লিক্কামভ।বে মিত্য নুতন নৃত্তন স্ভাবে 
হুখানতব করিতেম। শ্রীরধার ভালবান। এইরূপ, নিত্য নূতন ভাব, নিত্য 
নূতন সুখ। ভাবের বিষ্বাম নাই হুখের ও শেঁষ লাই। শ্রীরাধার ভালবাসায় 
তগবান্‌ যেরাগ হুখলাত্ত করিতেন সেরূপ আর কখন কোথায় গান নাই বা আক 
কোথায়ও পাইবার আশ। নাই। ভগবান আপনার স্থল যাবতীয় প্রর্্ঘ্য 
শ্ীয়াধাকে দিতে প্রয়াসী ছিঙেন, তুচ্ছ মামগ্রী জ্ঞানে এ সকল শ্বর্থ্ের প্রতি 
ভাক্ষেপ করেন নাই। ধিনি স্ত্রীজাতির সর্বধধন লজ্জা ধর্ম সমস্ত জলাগলি 
দিও শ্ীকৃকে ভালবামিতে কোনরূপে বাধা না খাকিত্বা ও পুর্ণ মাত্রায় 


১, ভক্তি । [ ১৬শ বর, ১ম, সংখ্যা। 








নিক্ষামঙ।খে তাহাকে ভালবাসিয়। নুখী করিলেন স্্ীকক সেই নিষ্কাম ভাল 
হাসার প্রতিশোধ দিতে কিছুই পাইলেন না। এক্ষণে ভগবান কষে অবস্থা 
ভাবিয়া! দেখুন তিনি লেই আহ] প্রেমময়ী গ্রার়াধার নিকট কাজাল, দাস, খণী। 
এহ ভাবের প্রেম প্রেমচন্ত্রের চিত্তে দেখ। দিল । ভগবান দেই প্রেমচন্ত্রকে 
কিশোরীর শ্বরূপ ছানিশেন তান গ্রেমচন্ত্রের প্রেমে খণী। 

প্রেমচন্দ্র বিধাহ যোগ্য হইলে প্রেমচন্দ্রের পিতা তাহার সহিত অন্থরাগতঙ্ের 
ফন্যা সেখাহুদ্দনীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। অনুরাগচত্জর প্রেমচজের 
বিদ্যা বুদ্ধি গুণ ও অলীম ভগবৎ প্রেমের হিষয় হিলক্ষণ অবগত ছিলেন । 
সেবানুন্দরী তাহার গরম আদরের কন্যা) তাহাকে অনুবূপ পাত্রে 
সম্প্রদান করিধার পন্য তিনি বিশিষ্টন্ধপ যরশীল ছিলেন। সেবানুনপ রর 
সাহত প্রেম চগ্রের বিবাহের প্রস্তাব যেমন হইল অনুরাগ চন্দ্র ছ্বিরুক্তি না 
করিয়া তাহাতে স'্মত হইলেন। বিধাহের দিন স্থির হইল। অনুরাগ চক্র 
কন্যার বিধাহে দেবনগর বাসী সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । বিবাহের 
দিন অ্রদ্ধারত্ব কীত্তন চন্ত্র ও অন্যান্য বহতর আত্মীয় কুটুম্বাদি লইয়! প্রণয় 
চন্র্র অনুরাগ চন্দ্রের বাটাতে উপস্থিত হইলেন। অনুরাগ চন্দ্র বরের উপবেশন 
জন্য এক মহা্থ হুকোমল ও অতি হুশোভন শয্যা প্রস্তত করা ইয়াছিপেন। 
প্রেমচন্ত্র সেই শয্যার উপবেশন করিলেন। বর শ্বাভািক শোভায় শোভিত । 
অন্য বর ভূষণের তাহার আবশ্যক ছিণ না। ক্রমে নিমন্ত্রিত গণে অনুরাগ 
চক্রের বাটা পরিপুর্ণ হছইল। বহুতর পুরনারী একত্রে শঙ্খনিনাদ করিতে 
লাগিলেন। তাহাদের শঙ্খনিনাদ ও মধ্যে মধ্যে আনন্দহৃচক মঙ্গল ধ্বনি 
চতু'্দিকে শব্দায়মান কন্যা তুঁলিল। দ্রেধনগর নিবাসী কি যুষক, কি বৃদ্ধ, 
কি বালক সকলেই এই বিবাহে যোগপ্দান করিয়াছিলেন। সকলেই মহানন্দে 
উংফুল্প। তদনস্তর অনুরাগ চন্রর প্রেমচজ্ের হস্ছে প্রিয়তম কন্যা সেব! 
সুদ্দরীকে জন্প্রদান করিলেন। প্রর্থা অনুসারে প্রেমচন্র ও সেবা হুন্দরী 
আপন আপন পরিহিত মাল্য পরম্পর বিনিময় করিলেন। বরপক্ষের 
পুরোহিত ফৌতাগ্য হুন্দর এবং কন্যা পক্ষের পুরোহিত বিনয় চক্র মহানন্দে 
উদ্ধাহ ক্রিয়া সপ্পাদ্ন করাইলেন। অনস্তয় অনুষ্লাগচন্্র যব পুর্্যক বর কন্যা 
উভয়কে অন্তঃপুয় মধ্যে লইদ্রা গেলেন। প্রেমচন্ত্রের কথায় পু্সনারীগণ পরম 
প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। আহুলাদিনী প্রমেদিী প্রতূতি বতর পুরনারী 
সমস্ত রজনী বর কন্যা লইয়া আনন্দে অতিষাহি্ত করিলেন। এদিকে নিগন্িত 
বর্গ পরিতোষ পূর্বক আহার করিস অনুরাগ চন্দ্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়! 
চলিয়া গ্রেলেন। তৎপর দিন বর কন্য। প্রণস্ব চশ্রের বাটীতে গমন করিলেন। 


ক্রমশঃ 





তরি ১৬শ বর্ষ, ২য় ও ৩ সংখা, আশ্বিন ও কাঁত্তিক ১৩২৪), 


বিরতি তির উইকি 090897048১3 উস 


“আলো।-দর্শনে | 


(লেখক ।_-হ্বীযুক্ ধীরেক্্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় |) 
১৩১ 


কোথা আছ তুমি বলে দাও নাথ দেখিতে ন। পাঁই কড়। 
মনে হঞ্স সদ! অন্তরে বাহিরে বিরাজিত ভুমি পড়ু॥ 
আছ তুমি কাছে ভাবি মমে মনে মাষে মাঝে হয় জ্ঞান। 
পড়িলে বিপদে এস তুমি ত্ববা করিতে শাস্তিবিধাঁন ॥ 
(বদি) সৎপথে থেকে ভাকিলে তোমার বিপঈ নাশগে! তুমি । 
(তবে) শিখাও আমারে কেমনে তোমাক ডাকিতে পারি হে আম 
হথা রঙগর়মে অগিত্যের কাধে যায় যদ্দি গণা দিন। 
তাহলে কিহবে এখেলাবাধেগে কাটিবে গো কতদিন 

কিবা তবরূাপ দেখিনি কখন কল্পনায় ভাবি ভোম1। 

ভূমি আরূপ এই জ্ঞান হয় বেদ শান্সে আছে শোণ]॥ 
মনে হয় কভু সাকারে পুজিলে পাব বুঝি তোম! ধনে। 
মন মত ক'রে সাজাক়ে তোমায় আবাধিব এক মনে ॥ 
(জানি) তুষি নার্বাকার নাহিক আকার তুমিই জগত্পিত]। 
তুমি কলতরু দীন দয়াময় জগতের মুক্তি দাতা ॥ 

সুমি বিশ্বধ্যাপি জগত কল্যাণ তুমিই অনাথ প্রভু। 

তোমার মহিমা আ্বাকা। চারিদিকে চঙ্ণে প্রণমি বিড়ু॥ 
তুমি সনাতন মঙ্ধল নিদান সার্থক জঙগম মোর। 

ছদি মাঝে এসে দীনে দেখ! দিয়ে কাটাও আধার খোয়॥ 


আত-সমর্পণ। 


5৪৬ 
পস্পত ০ 


আমার সকল বিধি সকল শাস্ত্র 
তোমার মুখের হাণী। 
আমার সকল ধর্ম, সকল কর্খব 
তোমায় আদেশ মামি । 
আমার সফল তম, সকল মন্ত্র 
তোমার কথা কওয়া। 
আমার সকল আসন ভূত শুদ্ধি 
তোমার নাম গাওয়া 
আমার সঙ্গল তৃক্তি, সফল মুক্তি, 
তোমার শ্বাতণ ননন। 
আমার সকল আশা, সব ভরমা 
তোম।ন অভয় চরণ॥ 
আমার মকল "আমার, সকল "তোমার" 
"তোমা কাষে দেওয়।। 
আমার সকল প্রেমের চরম ব্যক্তি 
তোমার কোলে ঘাওয়া॥ 
শ_ 
সম্পাদকীয় :স-ভক্তি' গত ভাজ মাস ১ম সংখ্যা গ্রাহকগণেয় নিকট ভিঃ 
পি করিয়াছিলাম, ধে সকল সহ্ঙগর গ্রাহকগণ ভিঃ পি গ্রহ্ণ কষ্িয়াছেন আমরা 
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্কাহাদিগকে ধস্তঘাদ দিতেছি । আর যাহারা পূর্বে বিশেষভাষে 
বিজ্ঞাপিত করাল সত্ষেও আমাদিগকে ভিঃ পি করিতে দিষেধ না করিয়। শেষে 
ভিং পি ফেরৎ দিয়া অনর্থক আমাদিগের জতি ফরাইলেন, তাহাদিগকে 
ধন্তবাদ দিতেছি, গ্রাহকগণের এইরূপ আবরণে পত্রিক! প্রকাশকের অনেক 
সময় বিড়গ্বনা ভোগ করিয়া! 'থাকেন, যাহা হউক জীগৌর ভগবান 
সফলেরই মঙ্গল বিধান করুম ইহাই প্রার্থনা । 








্রীীমন্মহ|প্রতুর রুপাতঙ্গী। 


(পূর্বানুবৃ্তি।) 
(লেখক-_ছ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আঁচার্ধ্য ।) 


পপদউ ও ৯ 
৫ ৪ ৬ পন 


আর একদিন করুণাময় ভগবান শ্রীগৌরহরি, ওট্রকে সংলা বৈধবের সঙ্গে 
মিগাইয়। দিলেন। বৈষ্ণব মহাত্মাদিগের তেজ দর্শনে ছট চমৎকৃত হইয়া 
পড়িলেম। এই বৈষ্ণব সন্ভায় তিনি তাহাকে (নিজকে) থগ্ঠোতের হ্যায় জান 
করিতে লামিলেন। 

ভটের হুদিন উপস্থিত। বৈধব ঘর্শনে এহং প্রড়ুর ক্পায় মনের মানিস্ত 
প্রান্থ কাটিয়া গিয়াছে। তিনি (ডট) বহ মহাপ্রসাদ আনাইয়। প্রভু সহ সমগ্ত 
বৈষধ মণ্ডলীকে সাদরে দ্বোগন করাইঙেন। প্রসাদ গাওয়ার শেষে ডট 
সকণকেই মালা, চন্দন ও তান্দুপ প্রদান করিলেন। এইবুপে বৈধ পুা 
করি ভট অতিশয় আনন্দিত হইলেন। 

"কাভার পুজা করি ভট্ট আনশিত হৈল।” 


শ্রীইীরথ যাত্রার দিন সিল, মহা গ্রহ পূর্বাবৎ সাত মনপ্রষায় পৃথক করিয়া! 
সংকীর্ভন আরত্ত করিলেন। প্রভূ-আজ্ঞায়। অদ্বৈত) নিত্য নন্দ, হরিদাস, 
বক্েশ্বর, জ্রীবাস, রাখব গণিত, গদাধর এই সাতজন মাত সন্গ্রথায় নর্ডক 
নিফুক হইলেন। সাত ম্্রঘায়ে চৌদটী খোল বাজিযা উঠিল। করতাধের 
সংখ্যা কয়ে কে? প্রভু "হরিবোল” "হরিবোল” বলিয়। মকল সম্প্রদায় 
ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিপেন। উচ্চ মন্কীর্তনের মধুর মিনাদে দ্বর্গ, মর্ত্য 
পাতাল বিকম্পিত। নর্ভকদিগের গ্রেমে ভুবন ভালিয়া যাইতে লাগিল। এই 
প্রকার কীর্ডনানন্দ দর্শনে বলল ভট চমৎকার বোধ করিলেন। 

"দেখি বঙ্গভ ভটের হৈল চমৎকার” (উরিগামুত) 
বঙ্গ বোধ হয় ইহ জীবনে আর কখনও এমন অগাধ গ্রেম'লধির আননা- 
| -তর্ অবলোকন করেন নাই । 


ই ভক্তি । [ ১*খ বধ,-২র ও ৩য় সংখ্যা । 
পাপা 


প্রন কিছুকাল পরে নর্তকর্দিগকে বিগ্রাম করিতে ঘিয়া) দ্বয়ং কীর্তনস্থ 
হইয়া নাচিতে লাগিলেন। তুবন মোহনের নুত্যে জগৎ মতিয়া গেল | 
এখানে একটুকু শীশ্বর্যের বিকাশও হইল । অর্থাৎ সাত সপ্গ্রদায়ের ভত্তগঘ 
সকলেই দেখিতেছে, “গ্রহ আমাদের মন্প্রমায় ভুক্ত হস নৃত্য করিতেছেন ।” 

প্রভূ এঙ্বর্য ও গ্রেমোঘর় দর্শনে ভটরী ঘিশ্চিতবপে বুঝিতে পারিলেন, 
“ইনি সাক্ষাৎ কৃষঃ।” 

“এই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ভটের হইল: নিশ্চয় ।)+ 

এইবার বল্পদ্ধ ভট্রের সৌভাগ্যের জীমা এই পধ্যন্থই শেহষ। এতটা 
দেখিয়া শুনিয়াও তাঁহার অস্তরের অভিমান দূর হয় দাই। 

বার।স্তরে ভট্ট আসিয়া প্রভূ নিকট নিবেদন করিল ;--প্রত্ো! আমি 
ভাগবত্তের টাকা! লিখিয়াছি, আপনি যদি কপ! করিয়া শ্রবণ ফরেন, তবে আমার 
লেখার সার্থকত। রক্ষ। পায়।” 

প্রভু কহিলেন, "আমি ভাগবত এবণের অধিকারী লহে, কেবল মাত্র 
কক নাম গ্রহণ করি। ইহাতেও আমার মির্দি্ সংখ্যা নাম অহনিশি জপ 
ফরিগা পূর্ণ করিতে গারি না।” 

বল্ল কহিলেন,-''আমিও কষ নায়ের অর্থ ব্যাধ্য বিস্তৃতর্ূপে লিখিয়াছি, 
অনুগ্রহ করিয়! আবথ করুম ।” 

প্রভু কহিলেন,--“কুষ। নামের অথথ আমি মনি ন!। কেবল শ্যাঅ-হুদ্দয, 
যশোদ। নন্দন মাই জানি ।” পু 

প্রভু যখন বল্পতের ব্যাখ্য। শ্রবণ করিতে নারাঘ হইলেন, বলত তখন 
বিমন্সা হইয়া! গৃহে আসলেন । যখন স্বয়ং প্রডুই ভট্রের টাকা ব্যাধ্যা উপে। 
করিলেন,--তখন আর কে গুনিবে? নীলাচলবাদী কোন বৈধবেই তাহার 
গঙ্ষাবলঙ্ন করিলেন ন1। 

ভষ্্র মিতআন্ত্ জজ্ভিত ও ছুংখিত হইপ্জা পঠিত গোঁষ্বামীর নিকট বাইন 
উপস্থিত হইলেন। এবং অতিশয় ঘৈগ্থ বিনয় সুহকারে বণিতে লাগিলেন, 
“মহাশর | আমি জাপনার চরণে শরণ জইয়াছি। আগনি কুপ1"করিয়া আমার 
“স্ব ধু কন্ধল | আরি যদি অনু গ্রহ করি) মতকত ভাগবতের টাকা ও 
$নান ব্যুখ। অংগ ক্রেন তৃবে আয়াব্‌ লঙ্গ! নিবাধুণ হয়।” 


আখ্বিন ও কার্তিক ১৩৪। ] জীমম্মহাগুভূর কৃপাতঙগী। ২৯ 





পণ্ডিত বড় বিপদে পড়িলেন। তিনি শুমিতে ইচ্ছা না কর্ধিলেও ডট 
যাইগা বল করিয়া! তনাইতে লাঙিলেম | বিচারে পণ্ডিতের দোষ না থাকিলেও, 
প্রভুর মন তাছার প্রতি রো প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 

বলত প্রত্যহই প্রভুর দর্বাধে আসি আপন পাণ্ডিত্য প্রকাশের ভন্ত 
নানা তর্ক বিতর্ক উপস্থিত করিয়া দেন। কিন্তু গ্রভৃর প্রখর বুদ্ধিমান গণ- 
ব্পোর সহিত বিচাঞ্জে বল্পত আটিয়া উঠিতে গারেন না। বিত্যই তথা 
খরায় হয়। 

একদিন ভট্ট আচার্যকে উপলক্ষ্য কিয় কহিলেন, আচাধ্য! জীব 
প্রকৃতি কৃ্ণকে পতি করিয়। মালে, পত্তিব্রত্তা গতির নাম করিতে পারে না, 
আপনার! কুছ মাম উচ্চারণ করেন ইহাতে কোন্‌ ধন্ম হয়?” 

বুদ্ধিমান আচাধ্য তট্ের কুতর্কের কোন উত্তর না দিয়] বলিলেন, “সমুখে 
পু ধন্মের অবতার বনিয়া আছেন, তাহাকে ছিজ্ঞ।সা করিলেই ততো হয়।” 
এই বলির আচাধ্য মহাপ্রতৃকে দেখাইয়া দিজেন। প্রভু কহিেন,-"খামীক 
আ1$1 পাধনই পাতব্রতার ধর্মা। পত্বীহিগের প্রতি পত্তির আজ্ঞা, সব্ন। 
তাহার নায় গ্রহণ করিতে । পতি-আজ্ঞ। পতিত্রতা লঙ্ঘন করিতে পারে ন| ॥ 
হুতরাৎ স্তাহারা দিবানিশি কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। নাষের ফলে 
কৃষ্ণ পদে প্রেম স্তন হুয়।”? 

প্রভুর মিন্ধান্ত শুনিয়া! তট্ ব্ড় ধিমন। হইয়া গেলেন। ছংখিতান্তঃকরণে ঘরে, 
গিয়া ছাব্তে লাখিণেন, "একদিনও আমার কথা উপরে উঠে ন1। সন্ভাতে 
ঝড় পঞ্চপাত হয়” 

আর একদ্বন ৩ট গ্রভুফে নমস্কার করিয়া সভায় উপবিষ্ট হইলেন একং 
ঝ্লিদেন, গভাগবতে জীধর স্বামীর টাকা খণ্ডন করিয়াছি। খামীর টাকাতে 
এক বাক্যত| নাই, এই জন্ত আমি স্বামীকে যামিনা।” 


প্রভু হান্ত পূর্বক বশিলেষ,--ষে স্বামীকে না যানে, তাহাকে বেগ্ঠাকু 
ঝধ্যে গণনা করি। 
“প্রভু হাসি কহে স্বাখী বা মালে যেজন। 
বেগ্ারু ভিতরে ভাবে করিয়ে গণ ॥' (েবিহামুত।) 


৩৩ ভর্তি | [(১৬শবর্ধ, ২য় ও ৩য় সংখ্য। 





এই বলি! ভগবান গৌরৎরি মৌনারলম্বম করিলেন। ডট খবরে আন্টি 
রাত্রিতে চিন্ত| করিতে লাগিলেন 1--পুর্বে প্রয়াগে প্রভু আমাকে যথেষ্ট কৃপা 
করিয়/ছিলেন। এধন আমার প্রতি তাঁহার মল এমন ফিরিয়! গেল কেন? 
ইহা আমারই দোষ। প্রস্থুর কোন দোষ নাই। আমি জয়লাভ করি, এই গন্ধ 
চুখ করিবার গ্ষ্ঠই প্রভুর এই ত্াৰ। আমার মানাক্রিমান চর্ণ করিয়। চিত্ত 
শোধন পূর্ব আত্মসাৎ করিবার নিমিত্তই প্রড়র এই প্রয়াস ইহ! অবশ্ঠই 
প্রভূর কূপা। আমি বড় অপরাধী। কুমাতর বশীভূত হুইয়া আম প্রভুর 
চরপ ছায়। হইতে যতই সরি পড়িতেছি,-কুপাষয় প্রভু কৌশলে আমার 
চিত্ত শোধন পূর্কাক ততই টানিয়। তাহার চরণেরদিকে লইতেছেন ।* 

এইপপ চিত্ত! করিস মারারাজি আত্মপ্লানির তূষানলে জলিয়া পুড়িয়া পর 
দিন প্রাতঃকালে প্রতুর ইচরপাস্তিকে নিবেদন করিতে লাগিলেন । 

“প্রন আমি অভ্র পীব,_-অভিমানে মত্ত অভ্ঞানের মত কার্য কর্দিযাছি। 
জমি মূর্খ আপনার সন্ম.খে প1গত্য প্রকাশ করিয়া! জয়লাভের প্রয়াস পাইপাছছি। 
আপনি ঈশ্বর, এ জীবাধমের প্রতি ঈবরোচিত কৃপ। প্রকাশন পুর্ষক অপমান 
করতঃ; সকল গর্ব খর্্ঘ করিয়াছেন। প্রভু, অজ্ঞানেন্ অপরাধ ক্ষমা করিস 
আমাকে উচরণের দাদ করুন 1 

প্রড়ু কছিলেন।_প্যদি নিজের অজ্ঞত| বুঝিতে গারিয়া থাক, যদি স্বীয় 
অভ্যান-জনিত্তাপর[ধের অগ্ত আবত্মযী।নি হইয়। থাকে, তবে মনের সকল ময়ল! 
মাটী খুটা নাটা ছাড়িদা কেবল কৃষ্ণ নাম গ্রহণ কর, কৃঞ্চতজনের ফলে জস্তিমে 
জীপ চয়ণারবিন্দে ঘাস্য ডক্তিপাত করিতে পারিবে |? 

ডট নয়ন জলে বুক ভাঁসাইয়া অতি করুণ ভাবে আপনার প্রার্থন। 
জ।নইলেন 1. 

পপ্রভো ! যগি এ দীন দাসের প্রতি এত কৃপাই করিলেন,--তবে অথ গ্রহ 
করিয়া! আপনার দেব-লেব্য জ্রীপাদপরখালি নগ্নাধমের মস্তকে অর্পণ করুন|” 


প্র কহিগেন,-তুমি গর্ব শৃনত হইয়া এখন মহা! ভাগবত তুল্য, তোমা 
কল অপরাধ ক্ষালন হইল। এখন হইতে তুমি আমার নি জন হইলে। 
ভগবান কৃষ্চচজের কৃপাতিত খ।কিয়া গুনাষ সাধন করিতে থাক |"! 


আহ্বিন ও কর্তিক ১৩২৪।]  দেবী-আঁগর্ষনে | ৩১ 





ভট কহিলেন, "যদি দাষের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, আর একদিন তবে 
আমার নিমন্ত্রণ গ্রইণ করুম ।” 

জীতরীগৌরভগবান ভটের দিমন্ত্র মানিয়া তাকে মোহময় সংসার হইতে 
উদ্ধার করিলেন, পতিত্পাবন নামের সার্থকতা দেখাইলেন ৷ 





«দেবী-আগমনে 1৮ 
(লেখক--গ্রযুক্ত ধারেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।) 


সার বধ উদ্ধীস আননে 

চাছিয়। রহিনু ধরণী পর) 
বাসনা কেবল ধালনা কপিনী 

রাতুল চরণ হেরিতে তোগ। 
(তাই) খয পরে আসিয়া মাগে। 

আলে! করি দ্রিতে হদঞ মোর ? 
ছিলন] মা আশা (আবার) হেরিষ লয়নে 

নুপুর শোভিত আ্ীপদ তোর। 
এসেছ মা দীন কুটীরে যখন 

গাও আ মোদের এই বিল্বদল ; 
%1ক1” আমরা কি আছে মোদের 

সাজাতে ভননী ও পদযুগল। 
গাম আমাদের কত আমকের 

চির জারাধনার ধন তুমি; 
€তোমারে ছেত্রিয়া! গরধে তরিবে 

মোষের সোনার জনম ভূমি। 
স্বাগত জননী হ্বাগত তোমায় 

মোখের আনন্দ গুবন মাঝে? 


গভ্ভি 1 [ ১৬শ ব্ষ,..২য় ও ৩য় সংখ্যা 





তৌগ্রায় আগমমে নৃততম জীবনে 

ধাইতেছি মোর] বে যার কার্জে। 
শুনেছি যেদিন আসিবে গে তৃথি 

সে দিন হুইতৈ ভুলেছি ঘুষ 
জাগিছে যে প্রাণে "পাইব ছেরিতে” 

মোদের দুঃঘিমী জলমভূম্‌। 
গৃহ দ্বারে ধা মঞরল কলসখ 

বাজাও শঙ্খ আনন্দ ভরে; 
মা এসেছেন আজ মোদেক গৃহে 

খোধিতে মহিমা জগত জুড়ে । 
বঙ্গ গছে গৃহে (আজ) তোমার বিরাজে 

আনন্দে মাতিছে আক'শ ব্যোম্‌ ॥ 
ছেলে বুড়া সব অন্চলি ঢালিছে 

বলি ত্বংহি ছুর্গে জ্রাছি মাম্‌। 
ধরষ বরষ এ্রইদপে মাগো 

আসিল্‌ এ দীন কুটীয় মাঝে) 
অপ্তমী হইতে নবমী ধামিনী 

আদা যেন মম মহলে রাঞ্জে। 
আমিছ এবার সিংহবাহনে 

করিয়ে শস্য পূর্ণ বনুত্ধরা ) 
"অধাংমনসগোচর” ম! ছর্গে 

মমঃ নমঃ নমঃ ভ্রিঙাপ ইর]। 
ধরার মান্য অমব় হয় মা 

তোমার অপার করুণা বলে? 
ভাই গো গুপায়ে লুটাই আমরা 

লওম। “শান্তিময়” কোলে তুলে । 


পরমা-প্রকৃতি। 
(লেখক--ঈাযুক্ত রসিক লাল দে ।) 


শ্পশশীশি ও 2 শশী 


| দকাম, মানিক জগতে হুলীদিনী শক্তির প্রকাশ কিছুতেই হইবে না, 
"পাগল মান্তষের” এই কথা অবলম্বনে লিখিত ।1 


পরম! প্রঃতি হলাদিনখ শ তি, বাহিরে প্রকাশ হবে না, হবে ন'। 
ব্যথ প্রয়াল, মিছে আঁঙিল ব,শুয় নিবুগে হের না, হের মা॥ 
এ যে গীগা, শুধু ভাবের গোচর, 
ভাব-জগতের মহারহ সার, 
ঘাক্য যাহারে, বর্ণিতে না পাবে,-- 
চিত্রে ফুটাইতে পারে না, পাবে লা! 
হেন কারিকপু নাতি এ জগতে; 
গগন করিতে পাত্র কেন মতে। 
এ বাশ ধর্ধব উপাদান নাই, 
যকে এাডিতে ন। পন্্ে কনা 
মূল ল্য টুকু আছে ভাব সাধ্য, 
তানু তত শু শ্বাস আবুাধ্য। 
সিহ। পপ ফ্তে নিতদ্ধ হক - 
(ধন।। পু পু “খলে লা, থেলে না 
মাটাব ভশতে ক1খাঁ বে বণ? 
ভেণ্ের হুদয়ে চান সপ, 
কমনীয় কান্ত করে »ণ মগ, 
পগলেগ ভাবে ভাব না, ভাব ন'। 
বেদ গুল্য ছনি ভেবেছে যে জন, 
সে গে অন্তরে, অন্তরেত ধন) 


ভক্তি । [ ১৬শ বর্ষ)-৮২য ও তয় সতখ্যা। 





কাহারে বা জাগে, ক্ষীণ স্মৃতি টুকু” 

সে যে শ্দূরর অতীতের হ্টনা। 
আত্ম-নুখ ত্যাগে, অতীক্রিয় জ্ঞানে,-- 
র্িকের কথা, রমিকেই জানে ) 
অপ্রাকৃত রম, যাহে কৃষ্ণ বশ; 

প্রাকৃত ধরাঘুধমিলে না, মিলে ন1। 
রস-তত্ব কথা, পাগলের মুখে, 
কানে শুনে যেন, অন্তরেতে থাকে, 
গপরাধ শুন্য নাঁম সংকীতন”-_ 

ইহাই প্রক্কাশ কর না, কর ন।। 
অধিকার ভেদে, না হ'লে প্রচার, 
উপধন্ম স্থষ্টি হয় অনিবার, 
অপরাধ আসে বিবিধ প্রকার, 

সে পথ কখনে। ধারনা, ধারনা। 
হুণাদিনীর? সেবা পুজা চাও যদি, 
ঢাক, ঢোল, কোলাহলে নহে বিধি, 
'ঝ্র-নিবেদন-নৈবেদ্ের মিধি-_ 

দিয়ে, সেবা-ব্রতী হওনা, হওন]। 


হৃদয়-সমাধি | 
(লেখক--জ্রীযুক্ত রসিক লাল দে।) 


[*মহাপুরুষের আদর্শ অনুদরণ করিলেই তাহার প্রক্কত স্মৃতি রা কর! 
হয়”--এই নিথুঢ় ভাব অবলম্বনে এই. কবিতাটা লিখিন্ত।] 
তাহার পবিত্র-শব, মৃত্তিক! প্রোধিত-_ 
করি, পরিতপ্ত চিত্ত, নহে ত আনার। 
করিলাম স্মৃতি স্বত্ব ইষ্টক নিশ্বিত,-- 

ভবু না হইল মোর তৃপ্তি বাসনার়। 








আশ্বিন ও ার্তিক ১৩২৪।] ীক্লীগৌরাঙ্গ-লীলাসিদ্ধু | ৩৫ 





আমি চাই, ভারে প্রাণে প্রাণে রাখিবাবে, 
মে ষে মোর অন্তরের অমূল্য রতন। 
আমি চাই, পুজিবারে হদি বত্রীগারে, 
সেবে মোর আকাজ্ষার, সর্পবশ্রেষ্ঠ ধন ॥ 
ভার দেহ, ভাব-দেহ বিশুদ্ধ চিন্ময়, 
প্রেম, জান, বৈরাগ্য ও আনন আধার। 
ছুভাবের মধু গন্ধ সদা কাছে য়ষ, 

সে কি "আমি" আছে, সে যে “তৃষি"ময় ॥ 
বাছিরেতে রাখিৰার নহে (সই নিধ। 
তাই গভি, তার তরে হদয়-লমাধি ॥ 


শ্রীলীগৌরাঙ্গ-লীলাসিদ্কু। 
(লেখক-_জীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী 1) 


৩ 09. 
0 0 আনা 


প্রীচৈতন্য-লীলা হয় অমৃন্টের সিন্ধু 
জগত ভাসাহতে পারে যার এক বিন্দু ॥ চৈ) চ। 
উপরি উক্ত গ্রোকটি পাঠ করিয়া জামার মনে একটা সন্দেচ উপস্থিত হয়। 
এক বিন্দু অমুতে কি করিয়া জগত ভাপাইতে পারে? জল কবিরাজ গোস্বামীর 
কলমের লেখ। ত মিথ্যা হইবার নহে । যে এক বিন্দুতে জগত ভাসাইতে পারে, 
সে বিন্দু কতবড়। সেই এক বিন্দুই ত একটী অমৃত্ের সিডু। তবে তাহাকে 
বিন্দু বলা হইল কেন? পদার্থ লইয়! বিচার করিলে বিশ্বৃতে জগত ভাসান 
যায় এ কথা অসম্ভব বলিয়। বোধ হয়। কিন্তু গৌর-লীলায় যাহা অসতব তাহাও 
সম্ভব হইয়াছিল । এই বিষয়টি লইয়া চিন্ঠ করিতে করিতে আমার মলে যে 
ভাটি উদৃয় হইল তাহা ইঞ্টগোঠীতে গৌর-ভক্তদিগের দিকট নিবেদন 
করিলাম। ইহা লইযা তাহারাও বিচার করিয়া দেখিলেন এবং অবশেষে 


৩৬ ভক্তি । (১৩ বধ হয ৪ ওয় সংখ্যা। 








জনি 


কলিলেন স্ভাবটি উত্তম উত্তম বদ্ধ পাইলেই আমি আম ঘর প্রযতম গৌরগণের 
সদুাথ উপস্থিত করিযা থাকি। তাহরাও ইহার আশ্চাদন করিয়া ভাল বলিখেন 
তাব আনার হুখ হইবে। 

দক্্ণে ভাক্টি কি তাহা! বলি । এক বিনু অমূতে কি করিয। জগত তাসান 
যয + এই বিষ্টি ল য় নিচার কাততে তইপ সর্দিগ্রুৎ মে হো তত হ 
বিদ্টুটি কি তাত ভাগা আবশাক' সেট আমার জর২বন্ধ পাতি গাক্ণ ৬থম 
তারপ জী উইপবিগচক্রেস শিলা চিন্কুর নু] তৌব শীশা-৭১: ডে 
1 পিং আজ লোুণ তে বিভতএসা জীতা-অরঙেব বগভঙ্গী চে (ভা্ইন, 
তায €প [শি জনুত্ধিচ জ্বর্ণ ফেল রশি উত্তাল তত নিচমের এত্ত 
ফিশ চিশিয়া যেদধর খেল। বরিতেছে নয়ন ভরিা তাহা ঘর্শণ বিতেছেশ। 
আর সান থনে তাবিতেত্ছন এই লীলা শুমুঠের অনীম দলরা।শ প্গৎ তু।শতে 
অন ১ পাপ, কিন্তু ইহার এক বিকুতে ক কারয়। জগত ভামাইতে পারে 
তাই লইযা বিচার খাগতেছেন। 

গৌর ললা অনুস্্ শবয়ৎ ভ্ীতীীগৌর তশলান। তাহার জল রাশ গাহার 
অগণন ভঙ্খন্ব। তরজাবলখ তাহার অভরঙ্গ ম” জন ও অ।চধ্যগণ। উপাঁস্ত 
জণবিপুু সকল সেই যখল মহাজন ও আচাধ্যপণের +পশ্রিত শিষ্য তাশষাবন্প। 
ইচাদগের দ্বারাই জগতে গৌর লাল] বিতরিত হইয়াছে ও হৎতেছে। কি 
কপে এই লীলা সমুডের এববিনদু জলে জগত ভাঁসাইতে পারে এক্ষণে বিশেষ 
বালতেছি। 

একজন গৌর ভক্ত লীঙ্গা-সমুদ্রের একবিন্দু জল) এক একজন গৌর স 
এক একটী প্রব গ্রহ্মাদ। তাহার! জগত তারণের শক্তি ধারণ করেন। এক 
জঙ্গ গৌরপগক্ত বা একজন শত্তিশালী গৌর ভক্তানুএহ ভিখারী ছাবা প্রভুর 
শীল] জগতে বিজ্ঞার হইতেছে । প্রড় সত্তান, আচাধ্য সন্তান, গৌরও্ত- 
বন্ধ যে দিকে শুভ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, যাহার সঙ্গে -একটা গৌর কখ। 
কহিতেছেন, সেদিক, বা সেদিকের লোক সমুদয় গৌরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া 
শীর-জীঞ্-সমুদ্রে ডুবিতেছেন । আবার থে ভাগ্যবান জীব গৌরাজ জাসের 
কুপা কণ প্রাঞ্ত হইলেন তিনিও অসীম শক্তিশালী হহলেন। তাহার দর্শনে, 
উর এব ট সাখব বথায় ।শার-খিল তব আপনর শ্রাদণদ তাত গতি।ৎ 


শাশ্বিন গ কারক ১৩২৪ |] প্রারুট নিশীথ চিন্তায় । চি 





করিতে লাগিল। সেই মধুর লীলা-ত্রঙ্গের উচ্চাসময় জলবিন্দু যাহার 
অঙ্স্পর্শ করিল, তাহারও অসীম শক্তি হইল। এইবাপ শক্তি সঞ্চারণ প্রন্গিয়! 
দেশ হইতে দেশাস্তরে প্রধাধিত হহজ এবং ওই অলৌকিক করার ফলে গৌর" 
লখলযন্ধুর এক বিন্দৃতে সমস্ত জগত ভাসিল। তাই শ্রীল কবিরাজ গোথামী 
িখিপাছেন £__ 

প্জগত ভাসাইতে পারে যার এক বিদ্ু। 

এ কথা ফ্ব সত্য । ইহা মতাজনগণের কজন! প্রন্থৃত নহে । গৌর-লীলা- 
সমুতের শত শত ধার দেশ বিদেশে প্রবাহিত হহতেছে। ইহার অমৃত প্রব!ছে 
কো] কোটি ভ।বের শুদ্ধ পাযান দয় লিগ হইঙেছে। 

ভীকফ'তচতন্া জীল। অমৃতের সার! 
আক লীহ| প্রবাহে বহে শত শহ ধার ॥ 

গ্রভৃর এক একটা লীলা প্রবাহ শত ধারে গ্রব্হি" হইযা শত শন ভাবে 
কগ্িহত জীবের হুদ শীতল করে। তাহার এক পিনুতে জগত কি বরিয়] 
তামিতে গারে তাহা য হা বুঝিলাম্‌ তাহ!ই 1লাধয়া অ.ত্মশোধন করিলাম । 


তা এগরতহডি 


প্রারট নিশীথ চিন্তায় । 
(লেখক--গ্রভুপাদ গ্রীল নিত্যানন্দ গোস্বামী ।) 


পপ 2 ৩ হি পপ 


বিশ্বু বিল বারি পতিত হুইতেছে। সমস্ত আকাশ একখানি স্থূল কুণ্বর্ণের 
কআচ্ছাদন-বস্মে আচ্ার্দিত। 

সেই খ্বন টাচ্ছন্ন আকাশে মধ্যে মধ্যে ভ্রনুটি-কুটিগভাব*বাঞ্ক চিত 
বিকাশ, এবং তছুপরি বিরত বিরমে গুরু %রু জীমৃত মন্ত্র। আমি, সাত 
ব্যাকূলভাবে উপবিষ্ট 

বর্গ মর্ত পাতাল প্রকস্পক এবপ ভীম গর্জন ইতিপুর্ববে কখনও শ্রবণ করি 
নাই। জ্ঞানের প্রথ্থম উল্লেখ হইতে একে একে সমগ্ত জীবনের সমস্ত ঘটনা 


৩৮ শক্তি | (১৬শ বর্ষ ও ৩য় সংখ্যা। 





গুলি চিন্তা করিতে পাগিলাম, কৈ এরূপ তস্তভিত, ব্যাকুল ভাৰ ত কখনই 
অনুভব করি নাই ॥। 

প্রাণ কি যেন এক অদ্জানা আশায় কোন্‌ অজান। প্রতীক্ষার লারণ ভ্যান -ভাস- 
পীড়নে নিপীরড়ত। প্রতিক্ষণই যেন মনে হইতেছে__"এইবৰার_-এইবার।” 
কিন্তু, মে যে কি, তাহা ত' বুঝিতেছি না। তাই স্তত্ভিত। এই যে প্রতীক্ষার 
অবস্থান, ইহাতে যেন কি এক মর্দিরা মাথা! ভাব আছে, ইহাতে যেন কষ্টের 
সহিত কি এক ক্ীণ ৃখজ্যোতি মিশান আছে। ব্যাকুল, স্তব্ধ ভাবে আমি 
তাহা অনুভব করিতেছি । 

যেন হুটাৎ্ উচ্চ হইতে উচ্চ শব্দে মেখ গর্জন করিয়া উঠিল । দ্গিকৃ 
হইতে দিক অন্ত পধ্যন্ত প্রোজ্জল করিয়া নয়নে ধাধা লাগাইয়। এক প্যোতির 
বিকাশ হইল। সেকিচপল!? সেকি বিছ্যৎ? 

শত সহ রবি কিরণ এক সঙ্গে এক ভাবে নয়নে লাগিল, সে তেজ 
ঘবর্ণনের ক্ষমতা চক্ষুর নাই-_সে ধীরে ধীরে মুদ্দিয়া আসিল। 

যখন চাহিলাম-__দেখিলাষ, নির্বাক, নিস্পন্ভাবে এক মহাযোগী, জাহুবীর 
তীরে ধ্যানে নিমগ্ন॥ সন্মুথে জানিনা সে কোন্‌ দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পিত 
গন্দোদক শিক্ত রাশি রাশি তুলসী পত্র। ষনে হইল যেন সে গঙ্জোদক আর 
কিছু নহে, মে ভক্তের সারধন ভণ্ভি-অগঞু। মনে হইল সে তুলসী দলও 
আর কিছু নহে, মে পরম ভাগব এগণের হৃদ তুলসী । 

আর যেন সেই যোগী এ সমস্ত ভাগবতগণের হাদয়-তুলসীদলগুলি 
লইয়া তাদের ক্রন্পনে হুর যিলাহয়া যেন তাদের প্রতিনিধি স্বরূপে নীরবে 
জানাইডেছেন _ 

"এস €মাল প্রভু! আসি কর অবভার। 
তৰে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার," 

দেখিলাম-_-সেই পুজা, সেই দৃশ্য, যেন গ্রহ, উপগ্রহ, দেব, দানব, বক্ষ । রুক্ষ 
সকলে দৃবে অস্তরশক্ষে থাকিঘা, নির্ব্ধাক, নিস্তব্ধ ভাবে অবলোকন করিতেছেন । 
মনে হইল যেন গ'শকালের জন্য জাহুবী কুলু কুলু তান ভুলিয়া নীরব নীথর 
হইঙেন। অনস্ত তারকা তাহাদের মিটি মিটি চাহনী ভুলিয়া এক লক্ষ্যে 
দেখিতে লাগিল। বাযুনিশ্ল হিপ । ব্রদ্ধাণ্ড শ্ধ। 


আই্ছিন ও কার্তিক ১৩২৪। ] প্রারুট নিশীথ চিন্তা । ৩৯ 








সেই হুচী ভ্ডেদ্য স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ মেধ গঞ্রনের ন্যাষ এক ধ্বনি উঠিল 
"যে ধ্বাঁন ব্র্াও ভেদ বৈকুঠেতে বাজে ।” সেই ধ্যানী মহাযেগীী আসন 
ত্যাগ করিলেন । বলিলেন -- 
“গুপ শ্রীনিবাস ! গঙ্গাদাস। শুবুাঙ্গর। 
করাইব কুষণ সর্ব নয়ন গোচ? 
সভ। উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আলিয়া, 
বুঝাইব কুষ্ণ ভক্তি তোমা" সভ1 লৈয়া। 
কক র্‌ রর 
তবে কষ মোর প্রভু! মুর্জে তার দাস! 
আবাহন যঙ্ছের পূর্ণাুতি প্রদান শেষ হুছুল। দেোঁপলায হ্ুবসুনীর জল 
কল্লোল আপার আনন্দ সুরে তান ধাঁরয়া নাচিখ। ছুটিণ । আবাপ নস্মে 
ফান্তনী পুর্ণিমার দক্ষিণ হাওয়ায় সমস্ত জগত যেন আনন্দ ছিল্লোল ছি 
কাঁরল। হরি ধ্বনি সহ নর নারী জানাগণ-_"এ পে চির আপা ঠ চিনু 
লর্য়িত 1” 
চমক কাটিণ। চাহিলাম। বুষিলাম সে হুখ দৃশা, সে সুখ ত্রোত কোথায় 
কোন্‌ অতীতে লীন হইখ। গিয়াছে । যা" আছে, তাহ! কেবল অস্র বারি বর্ষণ, 
ক্ষুক হৃদয়ের রুদ্ধ শ্বাস, এবং দারুণ, প্রত্বীক্ষার যন্ত্রণ। । 
হা দীনবন্ধু! কত দ্বীনহীনের, আর কতদিনের, ক্রুন্দলে তেমার পৃ ভবিষ্য 
বাণীর কাধ্য আরম্ত হইবে, শুধু বলে দাও প্রভু! সে কতদিন, তাহা হইলেও 
কত কত লিরাশ ভগ্র, কাতর প্রাণ প্রতীক্ষার যন্তরণাকে সুখের আশায় পরিণত 
করিতে পারে । নচেৎ, হে--- 
“আজামুলম্িত ভুভৌ কনকাবদাতৌ 
সন্ধীর্নৈকপিতরৌ কমলায়তাকৌ 
বিশ্বস্তরৌ দ্বিববৌ যুগধর্্ম গালো৷ 


ভাহারা--সেই দীনের--সেই অতি কাতর ক্ষুদ্রগণ যে চিরদিনই জন্ধকারে 
নিয়ত অন্জবারি বর্ষণ করিবে 1 ৰল প্রভু সে আর কতদিন ? 


ভক্তের ভগবান। 
(লেখক ।-শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ঘোষ ।) 


পি 2 পপ 


কামিনী কদিতে কাদিতে বলিল, ওগো! তুমি ভেবেছ কি, শুধু গালে 
ইত দিয়ে বে ভাবলে কি ছেলের অহুখ মেরে যাবে? 

"আমায় কি করতে বল?" 

"একজন ডাক্তার যদি এনে দেখাও আর কি ক'রবে। আঙজ আটদিন 
বাছার অন্খ হ'য়েছে, একপল। ওযু ধও বাচার পেটে গেল না। আমার যেমন 
কগাল, তাই তোমার মত লোকের হাতে পড়ে ছিলাম।" 

"সামান্ত অর হয়েছে এর ন্ত আর ভাবনা কি! আীভগবানকে ম্মযণ কারে 
তুলফা তলার মাটী এনে খাওয়াও ভাল হ'য়ে যাবে। তিনি ভিন্ন আমাদের 
আর কি উপায় আছে। আর যার নাম দিলে ভবরোগ সেরে যায়, এ সামান্ত 
রে!গ সারবেন1!"? 

“তুমি ভগবান ভগবান করেই গেলে। যদি তোমার হবিনাম করলে 
অনু ভাগ হ'ত আহলে ভ!জার বদ্দিগুল। কি করতে হয়েছে । 

"যাদের ভগবানে বিশ্বাস নাহ--ন।ম বর্ষে আস্থ। নাই-মনের বল মাই, 
তাদেরই বেশী রোগ হয় ও তারাই ডাক্তার বদ্দি দ্বেখায়। এই যেসেদিন 
আমাদের জমীদারের বড় ছেলেটা মারা গ্রে, এও ডগ বদ্দি এনে চিকিৎম! 
করালে কই তবুত রক্ষা পেলেনা। তুমি জানন! কামিনী, মানুষ যু্দি কাহ।49 
কল্যাণ কামনা করিয়। প্রীতগবানকে কিয়ৎকাণ স্থির চিত্তে চিত্ত! করে তাহা 
হহলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই শত সহত্র বিপদের মধ্য হইতে অনায়াসে আত্মরক্ষা 
করিতে সমর্থ হন্ব ; মানুষ চিন্তাশক্তি দ্বারা অঙাধ্য সাধন করিতে পারে !” 

“তার বাপমা'র মনেত আর আপশোষ রইল না| সাধ্যমত, চিকিৎস। 
করাইলে হ্দি নাবাচে আর কি ফরবে।? 





*চিত্ুমণ-ওজ” প্রবন্ধে এ বিষয়ে বযদ আলোচন। কারিধার বান! রছিল। 
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"ধেই বুঝে দেখনা কেন ডাক্তার বঙ্দির কোন সাধ্য নাই, সকলই যেই 
ভগবানের হচ্ছা' তাই কথায় ধলে, "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মার কৃ রাখে কেক?) 


তোমার ও পাগলামী ছাড়, এখন ছেঙেট কে ড।ক্ষা শেখাবে কিনা বল 8 


৭. 





প্জীনন্ঠ এখন আনা হাতে একটা পষপাত নাহ ১১৮ দশ্রাদী আপ 
এক বীডীতে শক মুক্ি চাল পাওয়া ভাক্খ। এতে (পপ তই হতাশ বার 
সমস থাকৃবে ৭ ডালা ও আব্র অমনি আসবেনা, বিশেষ 5: কাণী ডাজার 
কি আমাদের বাড়ী আস্ণে। যে বেঞ্চ ভিখারী দেখলে চাওক দানত। ত্য 
দে, সে? কখন9 বেঞ্বের খাড়ী আমে।? 

“থাপ ম্বুত। পপ দিযে হাবার যোগাড় করত আমার রক 0চে থাকলে 
অগেক থাছা খটা হকে। দিল্কু বাহ। ৩ আমার [কিববেন।। আছ কামণী ডা কার 
পধসা পেলে আসবেন! কেন ০ তার পর্ষগা নিষে কথা, পথণা পেলে অবশ্যই 
আসবে। কা'পা ড।৬খপ মানুষ ত বটে । যেমাগুম, মান্ষের লিপদে সাশাষা 
ম। করে সেত? সয়আন 17" | 

“কামিনী তুমি জাননা কালী ডাক্তার সয়তাবেরও অধম। সাব ঘয়। নাই 
মায়! নাই অনুগ্রহ শাহ কপ নাহ এমন ক ধম্ম ভএ পর্য/ গাই। মে দুশা 
দেখগল অতি বড় 'পষণ্ডেরও চঞ্চে জল আহদে তাহা দেখিয়া কালা ভাতের 
পাষাণ ভগ বীভূত হয় ন1। এহ সে দন বি ক।ম্মরের ছেলের ওলাউঠ। 
হাতে কাণী ভাঞ্ারকে এনেছিল, ভ।ক্ত।র ব্ড়ীতে যেমন প1 দিলেন, সনি 
ছেশেটী মাব| গেল কিন্ত ব্যাটা এমনি প1হ9 বে ভিিটের টাকা না নিন 
গ্রেল না! গুধু তাই ক্ষ! চার আনা পয়স। করম ছ'ঘেছিণ।, দিতৈ খেঙ্স ছুড়ে 
ফেলে দিলে! তাকূপর বিছুঃ যখন কাদতে কাঙতে বলে যে, “ছেলের গড়ি ক'যর 
ফিরে আ।স্বার গম অধগলা চাষ আন] পয়গ। দিয় |স্ব 1 তখন সাত 
সিক! নিয়ে তবে গেল। অমন (াতকের সুখ দেখ প্ররশ্ছিতত করতে হস্। 
ছুমি বল) সি যন্ছি; ফিড: আসবেন11% 
“শত হালে জবনার গছজেটা ক্ষি ঘিল। ভিক্ষা ছাত। কাঝে € আনি গাগা 
টা, বাধা গিয়ে টাকান্থ যোগাড় কার তুমি ডাকার কাদতে রও কার গাজায় 
মর, ভৃলুম-স্থাকে ছেক। দিয়ে ছা ।” 


$২ ভক্তি । ১৬শ বর্ষ,--২ঘ ও ৩য় লংখ)া) 


হরিশ আর কোন কথা কহিল না ভগবানের চরণ স্মরণ পূর্বাক ডাকা 
আলনিতে গমন করিল। 

(২) 

“ও তারকের মা! আমায় ডাকতে পাঠিয়েছিল কেন মা 1” 

“খুড়ি মা! আমার তারকের বড় ব্যায়রাম ?? 

প্ডাক্তার দেখ।চ্ছিস্ত?” ৃ 

“আর ঝল কেন খুড়িমা! গিল্সের রকম ত জান। তার বুদ্ধিহদ্ধি একে 
ৰারে লোপ পেয়েছে । বলে কিন! তুলসী তলার মাটী খাওয়ালে রোগ মেরে 
যাবে! আমি কত ব'লে কয়ে তবে ভাক্তার আনৃতে পাঠিয়েছি” কিন্ত 
খুড়িমা! খবরে যে একটী পয়সা নাই! পাচটী টাকাধার ন| দিলে ত এযাত্র 
বুঝি আর আমার তারক রক্ষা! পায় না। কামিনী কাদিতে লাগিল। 

“তাইত মা! আমার কাছে ত এখন একটা পয়সাও নাই। থাকৃলে 
তোমার ধার দিব না এও কি একটা কথা! আর তুমি কিছু খালি হাতে ও 
নিচ্ছ না বে পালিয়ে যাবে। থাকুলে এখুনি দিতাম, ভূমি কি আমার পর!” 

“তবে কি হবে খুড়ি মা! ছুখান। থালা! আর এ ধড়াটা রেখে পাঁচটা টাক। 
না দিলে বাছাকে আমার ডাক্তার দেখাতে যে পারবনা হায়' ছায়! বাছ! আমার 
বিনা চিকিৎসায় মারা বাবে। 

“তা--তা, তুমি যখন এত করে বলছ খন ন। হত বিন দিদির কাছে 
থেকে এনে দিচ্ছি কিন্ত মা, সে ছু'আন। হের কম দেহেন1।” 

“তার জন্ত আর কি ক'রব খুড়ি মা! এখন যে ধা চাইবে তাই দিতে হবে।” 

“আছা তবে ছড়াটা আর থালা ছু'খানা দে, একবার বিলু দিদির 
কাছে যাই।" 

কামিনী তাড়াতাড়ি ধাল ছু'খ!নি ও হুড়াটী বাহির করিয়া! দ্িল। ভূলুষু ম 
গুরকে খুড়িম৷ সে গুলি লইয়া প্রস্থান করিলেন। - 

ভুলুর মা জাজদিধব! তাহার পৃত্র কলত্রাদি কিছুই নাই। তবেকেনযে 
তিনি 'ভুলুর গা? আখ্য। প্রাপ্ত হইলেন তাহ! আমর বলিতে পারি না। তিনি 
ভুলুর মা নামেই পরিচিত্ত। ভুলুর হার বয়ন ব্রিংশ বৎসয়ের অধিক নহে । 
তিগি সংবারে একাকীই বান কঙ্ছেল, তাহার আর অন্য অভিভাবক নাই। 


আর্বিন ও কার্তিক ১৩২৪।] ভক্তের ভগবান । ৪৩ 











একমাত্র অভিভাথিকা বৃদ্ধা ননী তিনি জামাতার শোকে প্রাণত্যাগ করিঘাছেন 
সুতরাং ভূলুর মা সংসারে এক । তেজারতি ব্যবস! থানা ভূলুর মার সংসার 
যাত্রা নির্বাহ হয়| তবে বালবিধব! ভুলুর মা চরিত্র খাট রাধিতে পারেন 
নাই, এইরূপ জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যার়। ভূলুর মা সর্বদা পরিক্ষার 
পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাগ বাদেন, এ জন্য তিনি দেশী কালাপাড় সাড়ী ভিন্ন অন্য 
দন পছন্দ করেন ন|। তাহার পাতল। পাঙুল। ঠোট দু'খালি সর্বদ। তাণুল 
রাগ বুজিতঃ অলক দাম হুবিন্যত্ত। অন্যে যাহাই বলুক না কেন তাহার 
বিশ্বাস যে তাহার যৌবন নদীতে এখনও ভাট। পড়ে নাই, ধোধ হয় এই জন্যই 
মুখপোড়া লোকে তাহার মিথ্যা অপবাদ দিয়া থাকে। যাহা হউক ভুলুর ম! 
পরোপকারী সুতরাং এই সামান্য অপরাধ কখনই গণ্য হইতে পারে লা। 
যাহা হউক ও কথাক্প আর আমার কাজ নাই।" প্রন্ধ পাঠক পাঠিকে । আপনারা 
ইহার শুধিচার করিবেন। 


কিয়ৎগণ পরে তুলুর মা ফিরিয়া আসিয়া কামিনীর হস্তে পাঁচটা টাকা দিয়া 
কহিলেন, এঁ জিনিস রেখে পাঁচ টাকা কি দিতে চায়, আমি যাই মেক্পে_ 
তাই এনেছি! ভুলুর মা প্রস্থান করিল। কিন্ত আমরা জানি ভুলুর মা! & 
টাক। নিজ হইতে দিম্নাছিলেন। 

(৩) 

হরিশ ডাক্তারধাবুর ঝাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া ডাকল, ডাঞার খাকু 
বাড়ী আছেন। 

ডাক্তার বাবু তখন বাঁটীতে ছিলেন ন! কোগী দেখিতে গিয়াছেন। তাহার 
ভৃত্য বিশু বাহিরে আসিয়া, হরিশকে দেধিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, কিগো 
বোষ্টম ঠাকুর! কিমনেকারে? 

হরিশ বলিল, আমার ছেলর বড় ব্যায়রাম তাই ডাক্তার বারুকে ডাকতে 
এসেছি। 

বিশু আর কোন কথ! ন। বলিয়! হরিশকে ঝসিতে বলিয়া আপনা 
কক্ষে গেল। 

হবিশ বাহিরে বসিয়া আপনার অনৃষ্ঠের বিষয় চিন্তা] করিতে লাগিল। 
নাঙানি আঙ্গ পাব ভাক্তারের ছত্ডে কত নালাহিত হইতে হইবে। কারণ 


৪8৪ তক্তি | [ ১৬শ বর্ষ ২য় ও ওত স'খ11। 








কাল ডাক্তার ঘোর তান্ত্িক। বৈষ্ণবঞ্ষে অপমান করা সে গৌরব বলির 
বিবেচন। করে। এমন কি পে বন্ক্িন বছ বৈষবকে জোর করিয়া 2র়াপান 
পধ্যস্ত করাইয়া তবে ছ।ডিযাছে। কিন্তু উপায় নাই। হরিশ মনে মনে সেই 
বিপদভঞ্জন মধুহদনের নামজপ করিতে লাগিল ও ভাক্তাবেয় সুমত্তির জন 
তাহার চরপঙুলে কাতর প্রার্থনা জানাইল 1 
এমন সমাষ ডাক্তার বাবু আসিলেন এপং স'খুখে দীখ শিখাধাবী হরিশতে: 
দেখিমা ক্রোধে জলিয। উঠিলেন। 
হবিশ অষ্টমী পুজ্জাব ছ'গশিশ্র ন্যাষ কপিশে বাপি ও গ্জাড হাতে বলিল, 
ডাঁঞ্জাব বানু । অংমাপ ছেলে বঙ৬ ব্যাষপাম অ'শান যদ দযা ক'বে পাষেষ 
ধুলা নাদেন তাহলে আচার তান আব এ যারা বঙ্ষা পাধন।। 
কালী চাও 5৮ প মদিরোন্মভ রক্তচন্ু বিখণিত কবিষা কতিল, হারাম জাদ। 
তাত হত ০ পহাতষ (তান বাড়ী আম (থিতে বঙগগিন। কে কথাষ আছিস, 
ধ্যাটাব নক থারমগ সঙ্গে লেখে ৯ট। পট শু লাগা । ব্যাটার, পাশী ঠাকর 
দেখলে ধা ভখ কাপছে [কি বিকট স্ব এইবার গেথি তোদর সেই (কামণ 
ভাগ কা 8 বুল কমন বরে খঙ্ষা] কবে, বলিষ।ই* পাষণ্ড নির্দঘ কালখ ডাগুণব 
হ।াশে 9 শীন পধাঘ।। কিল গণি ভাইয়া ছিল পড়িঘা গিষা তাহার 
(দঠেএ পাশ ১ন পর শেঙগ। তথাপি ভরিশ ধারে ধীবে উঠি আথ 
11051 কাহিথ। আপনি অনথক আম ব উপর প্লাগ কঙ্ছেন কেন, দেবখ”। 
সত 1 বাণ এতেেণ 515 বর তাত মহাপাপী। পাৰগু কালী 
ও ৪২1 পরী শিখা 2 হাল তিল গতে ভাগিতে বলিগ ভাঙার বাব 
আপন ৮ প7১10 5 গনি হি 2 তনেপবো দখুন যু বদনা আপনাৰ 
অব 1 1 ৭ শি কর্ণেল না] হা লা এখ। পি ১ দেিত। বেন বলিয়াইী 
ইসিশ নাতন্দে থাহিতে শাণিল 
ভঙ্জরে কাজ বরণে! 
ঘুবেনা কালের ভয় কাণারে কালে মণে। 
(োঘ) বাল ভখবাদী, কাব ধারী সদা কাল চেতি হাতে 
উই জাত জ]য গহনা ১৬৮ করনা 


আন ও কর্তৃক ১৩২৪। ] ভঞ্জের ভগবান । ৪৫ 








শীল কারণে কখন শ্বশানে, কু শঝোপরে ডু রণাঙ্গনে, 
কভু বৃপ্ধাবনে ব্রজা্না সনে, যখুন! পুপিনে । 

মহাপাপ কালী ডাক্তার দ্বিপ্তণ ক্রোধে কাপিতে কী'পিতে বণিল, ব্যাটা 
আমায় ধন্মের ভপদেশ দিতেছেন। নৃশংদ কালী ডাক্তার পুনরায় হবিশের 
শিখা ধারণ পৃব্বক ভূলে পতিত করিয] নির্বিবভাবে প্রস্থার করিতে লাণিন। 
বিষম প্রঙ্গারের ফলে হরিশের সব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লী ও হহুল। বিশু দুরে টাড়াইয়াছণ 
কিন্তু যখন শধিশের সব্বাঙ্গ হইতে শেণিত ত্রোত প্রবাহিত হহতে গ|গ্িল, 
তখন আর বিশু স্থির থাকিতে পাবিল না পাপাত্বা কা" ডাক্তারেব হস্ত ধারণ 
পুন্দক বাটার মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। কিন্তু এ অত্যাচারেও হরিশ 
ডাক্তারেব প্রতি কঢ় বাক্য প্রণেগ করিগ না। অশ্রঙ্গলে তাহার বক্ষঃগ্থল 
ভাসিয়' যাইভেছে। হরিশ ধীরে ধীণে বাড়ী অভিমুখে প্রস্থান ফ|রল। হায় 
অপত্যনেহ । 

(৪) 

হরিশ [বধমমনন বাটা আমিথা দেখি এক বদ্ধ বেদ্য তাহার পুত্রের নাড়ী 
পৰীক্ষা করিতেছেন ও কামিনী নিকটে কাঁসধ। পুত্রের পড়ার কথ! বগিতেছে। 

হ।বশ ধীবে ধীরে তথাঘ উপস্থিত হইল, তখনও হরিশের ষব্যা্গ হইতে 
শো।ণও পাঠ হইতেছে। 

কামিনী হরিশঙ্জে এতদবস্থার দেখিয়া চমকিযা উঠিল এবং নৃশংস কালী 
ডাওার যে খাহার খামীর ছুর্দশাগ কারণ তাহা আর কামিণীর বুঝিতে বাকী 
রহিল না। ক।মিনী পামীর দুরবস্থা দেখিয়া "ওগে] তোমার এমন দশ! কে করলে 
গে? বাপিধা গ্রামীর পদতলে আছ্ড়াইয়! পড়িল । 

হপ্িশ তাহাকে ধমকাইয়া বলিল, মর, মাগী! আবার কীদৃছিন কেন? 
এই + বৈদযরাপ্দ এসেছেন। 

কামিনী কাদিতে কার্দিতে বশিল ওগে! আহি সে পন্য কি কীরৃছি, শুগো! 
তোমার এমন দশ কে করলে 2 

হাণ্শ। হ।পিত৬ হানিতে বশিল কৈ আমারও কিছু কষ্ট হচ্ছে না। আঙ্গি 
এখন বুষ্ধতে পাচ্ছি যে, কী ডগ্ার আমার ভাপর জন্যই আমার সঙ্গে 
ধাপ ব্যখহ!ৰ জাবেছে। আমি গসীব মাছ পয়সা কোথায় পা জেনে 


৪৬ শক্তি | [ ১৬শ বধ, ২ম ও ৩য় সংখ্যা। 
টি তিনি টিটো রি রিজি নটি টিনটিন রাডি করি লক 
আমায় তাড়িয়ে দিয়ে আবার নিজেই কবিরাজ মগাশয়কে পাঠিয়ে দিয়েছেন। 
জয়কি কাণিস্নি, ভগধান য। করেম ভালরু জন্যই কারে থাকেন। যা 
কবিরাজ মহাশয়ের কাছে যা, তিনি ৰা! জিজ্ঞাসা করেন সব কথ। ভাল 
করে ব্লগে । 

কামিনী উঠিয়া বগিল ও ধীরে ধীরে পুত্রের নিকট গমন করিল কিন্তু 
কি আশ্চধ্য! তারক উঠি বাসয়া ব্বাছে। কবিরাজ মন্যাশর চলিয়া 
গিয়াছেন! 

হরিশ চারিদিকে জনুসদ্ধান করিল কিন্তু কোথাও তাহাকে গেখিতে পাইল 
না। কবিরাজ মহাশয কোন পথে বাহিরে গেগেন কেহই বুঝিতে পারল না। 
কাঝণ বাহিরে যাইতে হইলে হবরিশ যে স্থানে দাড়াইয়। ছিল সে স্থান লিয়াই 
যাইতে হইবে আর অন্য পথ নাই এবং কিছু পুর্বে যে তারক অচৈতন্য অবস্থার 
পড়িঘ্রাছিল সে এক্ষণে কি প্রকারে উঠিয়া বসিয়া খেল] করিতে সক্ষম হুইল। 
তখন কবিকাজ যে কে তাহা আগ হরিশের অবিদিত রিল না। হুরিশ ও 
কানিনী উচ্চেঃস্বরে কাদিযা উঠিল। তখন আর তাহার! পুরের দিকে তাকাইয়াও 
ছেখিল না! তাহারা আজ যে অমূল্য নিধি নিকটে পাইয়াও চিনিতে পারিল 
না ওজ্জন্য বহু প্রকারে হিপাপ করিতে লাখিল। 


পরদিন হরিশ সংবাদ পাইল যে ক্কালী ডাক্তার মদ খাইতে খাইতে দম 
আট.কাইয়া হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছে । হুরিশ, ডাক্তারের মৃত্যু সংবা দ শ্রবণে 
বড়ই হুঃখিত হইল। ডাক্তার যে তাহার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল 
সে কথা একবারও তাহাব হাপসে স্থান পাইল না। হুরিশ, ডাক্তারের পরলোক- 
গত আত্মার সদগতির জন্য শ্/গধানের চরগতলে বহু প্রার্থনা করিল । ভজের 
এই কাতর প্রার্থনা আগুগবানের চরপতলে পৌৰিক্স। মহাপাপী কালশী ডাক্তারের 
পরলোকগত আত্মাকে ভীষন নরক যন্ত্রনায় হস্ত হইতে নিম্বতি প্রদানে সক্ষম 
হইয়াছিল কিনা বলিতে পারিন। 


কিসে সুখ। 
4লেখক।-_ গ্রীযুক্ত কালা হর খস্থ ভক্তিমাগর ।) 


ছে পু্পণাধ (ফুলমালী), তুমি অতি প্রতাষে শধা পরিত্যাগ করিয়া! লোহিত্ত 
নর়নে ডাল! হত্ডে এদিকু ওপিকৃ বনে বনে, বাগানে বাগানে ঘুরিয়া নয নব 
বিকমিত, সুবাসিত, শিশির শীকর সম্পৃক্ত, কুহম চয়নে নিত জাছ। উদক্নে 
ভানুদেবের জানু ভাগিয় গয়গা করিয়াছ। কুঁহা-বানে শীতকে ছেদ করিয়া 
গদদূলে দণিত করিয়া শিঁশরাঙ্জে জাঙ্গাল করিয়া কত কত জগগল অতিক্রম 
কারতেছ। আহা, তোমার মন ফুলমন্গে রঙ্গে বংশীরবোন্মত্ত কুরঙ্গ সদৃশ নৃত্য 
করিতেছে । কারণ, যদি আনন্দের অভাব থ|কিবে, তবে কাহার মহিমাবলে 
অন্নানবঙ্নে পদযানে কণ্টক বণ্টন করিঞ্া কমল বনে করীখর না কানন দলন 
কারতেহ? আহা, মানুষের মন মায়ারূপী ছায়াপট! হপ্ কাননে যখন 
। যে ফুলটী ফুটিযা হাসে ও যখন যে কণ্টৎষ্ ফুটিয়ে কাদে, ঈধগসচ্ছবদন মরো- 
বরে আহার আভান ভাসমান বা বিদ্বিত হয়। অথব। স্বচ্ছতাভেদে কণ্টকে 
কুঙ্ছম কুহুমে কণ্টক বিপরীত ভাৰে প্রতিফলিত দ্ভাবে প্রতিফলিত হইয়া 
মুকুর ও মুখের সাদৃশ্য সম্পাদন করে। প্রত্থাশাঙগী অংশুমালী উদয়াচলে 
চলিত হইয়া অংশুমত্ব নয়ন উন্মীলিত করিয়। পাংশুত্মঃ দূরীকতত করিলে, 
তাহার উদয় সম্বক্ষে সংশয় সন্তবে কি? বিকচাকমণ কবে শিলীমূখ মুখরুচি 
সম্পাদন ন1 করিয়। কুমারী জীবনে জীবন হিসভদিন করিতে সমর্থ হইয়াছে? 
বদন হুদয়ের ছায়াভূমি কে অস্বীকার করিবেন ? কিন্তু ছায়ার মারা ও পরি- 
লক্ষিতহয়। লোহিতান্বর রৰি পশ্চিমাস্বরে জাশ্রয়াবলম্থন কক্গিলে ধেমন ছায়! 
বিপরীত ভাব ধারণ করে, যুখেও ভদ্রপ কপটতারপ পশ্চিযাকাশাবজস্বনে 
মায়াময়ী ছায়৷ অঙ্চিত হই] বন্ধৃবাদ্ধবকে শঙ্কিত করে। ধাহ! হউকৃ, তোমার 
প্রতি অপবাদরপ প্রমাদদপাত করিতে সাহলী হই না। তুমি বধার্থই পৃষ্পফানন 
রূপ স্ুখকানলে পদৃচারণ ফরিতেছ। কণ্টকথারে জত বিক্ষত লোছিত হইয়াও 


ন্ট 
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ত*দভি তোমার ধুকৃপাত পাই, অঞ্রুপাত নাই। পথে পথ শত শত কেশ 
গিরিসম হপশিকুড » ভব6 হাহা অবলীলাক্রমে অতিক্রম পুল্পক আনন্দের 
হখলাময়ী ভমিতে দেবতার স্টায় অনুত পুরি” ভালা কবে শাগ্রমম উৎসাহের 
সন বপ ছুধিখা। ফিরিযা বিস্তারিত নধনে পুলকিত বগনে [কিনা আপুন 
খুলনা খেণতগহ। হবে বিছমাণ ক্রেশের আপাল দাই হে পুসাপাব। 
পুষ্পপাভ তোমার উদ্দেশ্য ; প্রন প্রাপি কোথায় আননা-শধন স্াপ্তত। 
নিদ্রিতের পখড়িত ভহলেল ছখডাবোধ বশুশ্ হষ। তবে তুমি ক 
সখা না! 

হে পাথিকুল! তন্ত কাঞ্চন কাস্তি উবার নবভূষা দর্শন ও সাভার কপচ্ছটা- 
ধারে ধীৰে ধীরে অবগাহন করতঃ ৩ধ্ডালে আনন্দ ঢলে ঢপিগা কল কল রবে 
কত ন। গীতি মাধুরী অজ্রধাপ্রে ঢালিয়া দিতেছ। ভাপ বপ দেখি, তোমরা 
কি নুখীত তোমর। ছুখ হুধাপানে আত্ম চরিশাথতা সম্পাদন করিতেছে 
কি-না) 

হে চকোর মিথুন! এ যে পূর্ণ শশধর বিবিধমণি মাণিক? খচিত নীলকান্ত 
মণিম্ধ গগনামনে আদান হইয়া হুশীতল কৌমুদী-কল্যাণ হুপা বধণ 
করিতেছে । আর তোমরা গুণয়-হেমময়শৃঙ্খণে আবদ্ধ হইয্। হর্ধোহদুষ্টা মনে 
নুধাপানে ক্ষুধানাশ করতঃ পরিহৃপ্তি খাভ করিতেছ। বল দেখি তোমব। 
দুখের বান্তা জান (ক না?--না। 

হে অল্িগণ! তোরা গুন্‌ গুন স্বনে কমলালনে উপবিষ্ট হইয়া মহানন্দে 
মকরন্দে পান করত? তৃষা কুশ। কারতেছ। একবার আমার প্রতি শ্রুতি অর্পন 
কর, আমার প্রগ্নের উত্তর প্রদান পূর্বক আমার চিও শ্বুশান প্রদ্দাপ্ত হতাশ 
শিখ। নির্ববাপিত কঝ এবং পরোপকাররূণ মহাত্রত পালন ঘ।র। আত্ম কতৃধ্যতা 
সাধন জনিত আখ্মগ্রসাদ উপভোগ কর, যাহা কমণ মধু হইতে লক্ষগুণে 
শ্রেষ্ট । যাহ। শ্ব্গঁয় অনুপম সামশ্রী-অমরত্ব যাহার ফল)--বাহার কলস্ক 
ন।হ, বিনাশ নাই”যাহায় তুলনা! নাই--যাছা পার্থিব বিষয় সত্তাগে চ্্গভ! 
সাহা এরূপ কাধ্যেই হুলপ্ত ! আমার প্রশ্থ এই-_ তোমরা হখা কিনা ?_না। 

আহা! কি আশ্চধ্য! তোমরা হুখমদে'মত হইয়া ক্লেশ তমসে উপেক্ষা! 
করিয়াও ব্ধনাদন্দ জ্যেতিতে তিষাম্পতিকে পরাধ্য করিতেছ। অথচ আবার 
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এ সতীত্ব 
হথকে শ্বপ্রের সামগ্রী ধলিতে উদগ্রীব হইয়া! এত্বার] কি প্রতামান 
হয় নাধে তোমর! হুখে থাকিয়াও হথ চিনদা অথবা হুখী হুইক়াঞ নিজকে 
দুখী মনে করল! বা হত হইলে নুখী হওনা। জলে ভুবিলান, জলে ভিজিলাম 
না, উদর ভরি ভোছন করিলাম হুধা গেললা। এতধিক আশ্চর্য আগ ছি 
সন্ভবে 

' ছে পৃহপলাধ | ছে পাথিকুল! হে চকোর চকোরী! হে ভর রমনী! 
আমার শত শত অনুরোধ তোমরা যধার্থ উত্তরদানে অশান্তির শান্তি সাধন কর। 
আমান বিশ্বাস তোমরা ভখী। ভোক্ত.ভোগ্যের মিলনই হথ। হে চকোর়! 
তোমায় ক্ষুধার সহিত হুখার মিলন হইয়াছে, তাতেও হুখ নাই! তবে কিসে 
হখ? হৃখার আধারে পশিলে কি তোমার হখ হইবে? তবে তুমি এই 
কথ! বর্দিতে পার যে পেমিপন গ্ষণস্থার়ী; বটে বটে, লে মিলল জগস্থানী) 
উহার পরিণাম হুঃখ ; হুতরাং এহ্‌খ অনিত্য। স্বীকার করি, কিদ্ত তোমারও 
ভ্রান্তি দেখ! হাত্। যে হেতু, প্রতিরঞনীতে বুজনীকাস্তের পূর্ণ বিকাশ মাউ 
যলিয়াই পু্িমার হুধাকর-হুধাপানে তুমি এত দুখী দে আমার চকোর হইতে 
ধাসনা। ক্ষুধার বৃদ্ধিতে ুধার বিষ্টি, স্বীকায় করিও । দখা আয বিরহ এক 
'কখা। হিরহকে হুঃখনয় মনে করিয়াই আমর] হুথেও সুখী হই না| কিন্তু 
উহাই যে নুখের নিদান ডা ভাবিয়া দেখিনা! । প্রদীপ্তানলে বায়িধার! পড়নের 
মাম সুখ । সে অনল যতই প্রবল হইবে, ততই নির্বাণ অমিত চুখের মাধুর্য 
বাড়িবে। কিন্তু বগি অগুদিন চুঃখ সম্ভাপে মলিন হইতে হয়, একটা মাত্র 
ললিলবিদ্দুর সম্বন্ধ ন| থাকে তবে বল দেখি ঞতাধিক ছুঃখ আর কি আছে? 


হে ভ্রমর! পরোজ নিরীকগ করিয়া তোমা জদর সগ্োজ লগুক্তালিত 
হইডেছে, লরসী সলিল স্যৃশ উদ্বেলিত হইতেছে, আনদ্দা্গিল পরশে লীলা 
তরঙ্গে পরিপূর্ণ হইতেছে আহ? তনু তুমি অনুথী। ক্ষণেকের ওরেও লাসি, 
ছল অধুরিম জ্দন রক্ষা করিতে অসমর্গ ; কারণ অন্ভাব-আলেরা অদূরে প্রভঃলিত 
হই! নুখের সময়েও শশান্ক কলস্ক সদৃশ ভীতিরেখা উৎপাদন করিতেনে। 
আহা, জীবন শৃ্খলে হুখহৃঃখ পর্বন্বরপ | দুখের পর তুঃখ, হঃখের পর ছুখ) 
কেবল প্রবর্তিত লগদ্ধ বূলিয়াও স্াত্ন গাকষিতে পারি ন!। চ)খের কার? ছুখ। 

£ 
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সুখের কারণ হুঃখ এই বূগ বলাই সঙ্গত। ্ার্থা কারখ সনন্ধ এস্থলে স্পীকৃত। 
তপে পরিরর্তন হুখের নিদান, হু। স্বীকার্ঘ্য। 

হে বিহ্লমগণ। জ্াধারে পরিনত ছিলে, তাই উার প্রভামক্ হাঁসামুখ 
লিযীক্ষাণধে তোমাদের এত আনা, এত সুখ । আহ1। কিনুন্দর সন্সিলন! 

৭. বা পরিবর্তন। আহা। তবে কে হখী?-যাহার জীবনে পরিবর্তন । 

তহ মানব! স্তত্ত পরিবর্তন পিপান্থ হইযা আছে | নৃতন পুরাণ হ্যা 
যায়। পরিবর্তন চাহি, অর্থাং তুমি নবীনত্বের পিপাসু । কিন্তু শুতন যে নৃন 
থাকেনা । নৃতন পুরাণ হয়। এখন উপায়? পরিবর্ভের সন্ধিস্থলে তোমারু 
কত বা কুতার্থতা। বত্তমানাবস্থায় বেশী দিন তৃপ্ত থাকিতে পারনা। দারুণ 
রোগ এটি। অথব! দেধি প্রয়োগের মুল কোথায় ।-_কোখ। হে মে নৈসগিক 
সম্মিলন ৫ কোথা হে সে সর্ধন্ুখ মণিখনি পরিবর্তন ৭ দ্রিনের পর বাতি, 
রাত্রির পর দিন, শীতান্তে নিদাধ, নীদার্ান্তে শীত সংসার চক্রে ঘুরিয়৷ বহুল 
অন্ুমন্ধানেও অ।মাব ভাগ্যদেশে ভাগ্যদোষে পরিবভন বিকর্তনালোক সম্পাত 
সন্বর্শন করিলাম না। হে বিভ্ভিন্ন দেশবাসীন। আরাধ্য পরিবগুদ্দেৰ 
তুমি কোথায়? একবার সকরুণ জুদযে এদাসের এ দেশের প্রতি কটাক্ষপাত 
করিয়া নম্র তরে না হয় আনন্দের ছায়ামাত্র প্রদর্শন করিয়াও আ্তঙগিত হও।, 
তাহলেও লাস! থাকিবে, মনদ্ধাম পুর্ণ হইবে।--এ কিবপ পরিবর্তন? _-ত্বোর 
পরিবর্তন বা হিপ্লিব। যে পরিবর্তনে চিরনবীন বন্থর আবির্ভ।ব য হা পুরাণ 
হৃতত্বাওপুরাণ হয়না, নিত্য নবীন যাহার নবীনক অধিনাশী, হও  পরিধওনের 
লিপাস। মিটয় যায়। 

জীবের পিপামার লক্ষ্য সেইটা, কেবল পথে পথে উত্তান্ত হইঞ্জা জীব থা 
গ্বায় তাই, গান করে, মনে করে এতে বুঝি পিপাষ। ঘুড়িবে॥ যখন ঘুচে ন। 
তখন দ্রব্যাত্তরের আশ্রয় বরে। ওাতেও তাদুশ ফপ। এইতো বের দশ 
কিছুতেই পিপাসা মিটেলা। ছুখের পিপাস। কি জপে-ঘুচে ? চাওক যে, মেঘের 
বারি বিনা পিপাসা মঙ্জিবে কন? সংমার মাটির বারি দিয়া যত প্রকার পার 
মধুর সরবং প্রশ্তত করিয়া পাণ কর তাতে কি হইবে? চাই আকাশবারি। 
চাই মেঘমধুর শ্যাম শবন্বরের কপঝরী। চাই ব্রশাখমীরোদোখিত মাখন 
খদপ্যাম মাধুধ্য। এখানেই রোগের মুলনিহিতব, এখানেই রোগের উষধ নিহিত 
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এখন সে বিপ্লব কিরূপ দেখ যাটক, ছে নয়ন, হস্দু, সিন্ধু, লদ, নদী, গিরি, 
দরী, হুন্দরী, সানু, জ্জানু অনথদিন দেখিয়াও তোমারু,পিখ।য় দিন আপের ($ছুর 
জন্যে। হে শ্রবণ, নবমেধগঞ্দ্বন, ভ্রমরার গুঞ্জন, কোকিলার কল্বন, বেণু 
বীণাবাদন দ্নেঞ্ শুমিলে, তবু তোমার কেক যেন আর কিছু শুনিতে। হে 
লাগকে, আতর তোমেটামব প্যাভেগার ফুলপ্াম, তোমার তৃপ্তি সাধন করিতে 
পারে নাহ, তুমি আর কিছুর জলো একান্ত লালারিত * হে রসনে, লাড়ু, মণ্ডা, 
মেগ্জখা। মধু, পায়স, পিষ্ক খাছ পব্বত প্রমাণ তোখার সেবক, গিয়াছে, তবু 
হল দেখি, তোমার "বহার পাবর্তন কি হক্ষেছে? তোমার লাকা।প্রবাহ কি 
খামযছে ০তামার বাঞ্ছিত যা ত। এখনো ঘটে নাই বলিয়া, বি চৈতন্য জন্মে 
নাই? ছে অগ, কোমল শিল্পী কমল সুপাপ অবলা পরশে কি তাপ পিরিত 
হইয়াছে? তাপ জড়ান বন্য এখনও ঘটে নাই বলিয়া কি তোমাক পিপল! 
রয়েছে না? ইন্্িযগণ, তোমর। বুঝিয়াছ তোমাবের সাধের বন্য, তোমাঞের 
মথাথ লক্ষ্য অন্যুট বলিয়!ই পপ্রা?ত ভ্রব্যনিচযে মদ্রিাছিলে । হে, ফুন,ই 
সখ্জ হপ্রিয়্ বৃত্তিলিন তৃপ্তি জন্যে তোয়াকে কি কারতে হইবে ৩। দান 
তা লা কারলে তোমার নিগার কোথায়? তোনাকে একট কাণ্ড ঘটাইত্তে 

1, হহবে। পরাধশ ওন ১ প্র 


প্রান্তে পৃষটপ্রদরশনি পুরর্বক অপ্রাকতের উদপ্নে অত্যর্থনা কর। ইন্রিকগতি 
উপ্টাপাকে ফিরাইয়। দাও--নয়ন যাউ$ তোমার সৌন্দর্ধয পিন্ধু কফেনদুধ রূপ- 
ুধাপানে, শ্রবণ যাউক্‌ তোমার নিখিল ভ্রমর কোকিলার বীঞ্ভূত কষ্ধাধবধাঁণী 
অবণে, লালা যাউক্‌ তোমার সর্ধনুগন্ধ-নিদান কঝের গ্অনগ-যৃগনগন্ধ'সন্ভে নে, 
ঘাপনা যাউক্‌ তোমার সর্ধ্বমিষ্টির স্থ্টিনির্ধান কৃষ্ণনাম গুণগানে, তোঙার অজ 
আাতিরা থাক কৃষেের পরধ্তক্ের ভ্রীঅঙগের গরশণোতে । সমগ্র বৃত্তি গুলি খাদ 
কষ্লাগি একাত্ত লুব্ধ হইয়া পড়ে, তখন জীব নিশ্চক্ত তুঝিতে পারে কিসে হখ,। 
জীব, নিগুপণ গুর্গাবন্ধ না হইলে আর হুধ নাই। হুখ কি)-রিগুপ সঙ্গ।। 
প্রভূগ্গো, কবে ছেল 'অবটন ঘটা ইঘডে, প্রতীক্ষায় আছি 


“পাগল রাধামাধব” লমালেচনার অ।লোচন|।' 
(লেখক ।--ডাক্ভার শ্রীযুক্ত কেশব লাল সেন |) 


তপ্ত কথি শ্রীযুক্ত ফালীহর বন গাদা মহাশয়ের "পাগল রাধামাধয 
ধমালোচনা” প্রসঙ্গে এ অথমের প্রাণে কয়েকটা কথ! জাগিয়াছে, তাহারই 
আলোচনা করিব। ধৃষ্টও! মার্ডনা করিবেন । 

কালীহর দাদা পাগল রাধামাধবের ভা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছেন 
তাহা তাহার সমালোচনা পাঠে মমে হন্গ কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি সন্দেহের 
কথা তুলিয়াছেন, গে সন্ধে জামার বক্তব্য যে, পাগলের কথ! শাস্ত্রের শৃত্রের 
ধন্ত শ্বাস কিন্তু পথিত্র। গে ভাব বুঝিবার আমাদের শক্তি না থাকিতে পারে 
হা ভাষ্যকার রূমিক দাদার ত্রটা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার পবিভ্রতা 
সন্বদ্ধে নূন্যত। হইতে পায়ে লা। 

সমালোচন। প্রসঙ্গে কালীহর দাদ! একস্থানে লিখিক়াছেদ-__"রসিক এবং , 
অপর ঢুই টারিঞন বৈও দেশে কি এমন মানুষ নাই যাহারা রাধামাধংকে 
জনসাধারণ প্রতিভাবান গ্রেমিক স্তক্ত মনে করিতেছে।* হলি জগতে হাত পা 
গাল মানুষের ত অভাধ নাই, কিন্তু পর়মহধসন্দেষের ভাষায় বলিতে হয় “মন 

* এই ভুতিস্তাপুষ্ট প্রবন্ধটী, ভভ ভাই কেশব লাগ, আমার নিকট পাঠাই্লা- 
ছিলেন) আমার অনুয়োধে, ধীনেশ দাদা, উহ! প্রকাশিত করিলেন ; প্রবন্ধে, 
ফোগ দোষ থাকিলে, আমিই তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। পৃজ)বন 
ফালীহয় দাদার সমালোঠন! পাঠ করিতে করিতে, জামার মনে যে ভাবের 
উতর হইগ্লাছিল, ই কেশব লালের মনেও দেখিণাম সেই মেই ভাবের উদ্রেক 
ইইয়াছে। পপাগগ ঝাধামাধধ'। সঙালোটন| লিখিতে। শক্তিশালী হুলেখক, 
কালীহ দাদা, ধে গু হিগ্লেষণ-পর়্িয পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে এ দীনহীন, 
ধিশেধ আনন্দ লা করিতেছে। তান, দাদার উদ্দেশে কোটী কোটী প্রণাম। 
উয়ানিক ছাল থে, মোগামুখী, বাকুড়া। 


আশ্বিন ও কার্তিক ১৬৫৪ | পাগল রাধামাধব সমালোচন।। ৫5 








হ'ল" বিশিষ্ট মানুষ গাগতে কী আছে। বিশুদবঞের দ্বাদশ দন শিষ্য ছিল, 
স্তগবান জ্ীচৈতন্তদেব রসের পাত্ত কেবল মাত্র সাড়ে তিনজন পাইয়াছিলেন, পুরা 
চারজনও নয় * 

দাদ] একস্থানে লিখিয়াছেন “বিজ্ঞানোৎকর্ষকলে দধি পুঝধাংস্থার আনীত 
হইতে পারিবে জাশা আছে।” উপমেয় ও উপমা একধথ নথে, উপমার 
দরকার ততটুহ--কেবল যাত্র উপমের বন্য বুঝাহবার জন্য) ঈশ্বরের একটী 
নান “অজজুপমের।” নিগুপ মহাগ্রভূ, কপ করিয়া! মানবীয় রূপ ধারণ কারয়। 
থাকেন কিন্তু মানবীয় আত্মা কখনও নিশু'প মহাগ্রভূ হইতে পারে ন//-_ 
ইহাই মায়াবাদ; জীব ও ঈীখরের ভেদ্‌ চিরকাল ব্তমান্‌, 

“এ কথার ভাবার্থ বুঝিতে বড় বড় পণ্ডিতের মাথা দুরিত্েছে”, এ কথাটা 
খ্রুব সত্য, যদ পাঁগতের। ইহার বার্থ বুঝিতেন ; তাহ। হইলে এ্ীগৌর।জ- 
ধম্মের প্রেম-বস্তাযু জগত লীবিত্ত হইয়া যাইত। অন্ভের কথ। [ক বলিব, 
গ্রকাশানন্দ সরম্বতী, জাব্্ডোম ভট্টাচাধ্য গ্রভূতিরও এক সময় মাখ। দুরিয়। 
গিয়াছিল। অন্তে পরে ক। কথ! । 

কলিমুগের যুগধন্ম। লম সন্ভীর্ভন, ইহ ত্যাগ করিয়া খাগ হজ ইত্যাদি 
করিলে অপরাধ করা ছয়। যাগ বজ্জকানী পুন্তবানের।, লামাপরাধী। 

লমালোচণনাতে ঝলিক়াছেন “জগতপকারী উবধ)াকা্ষী শৃদ্ভও হইতে 
খাবেন” "নাছি চান তার! ব্রজের মাধুধ)” আমর। এ সিদ্ধান্ত লিদ্ধ বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পায় না, কারণ হয়তো! চান।” জগতপ বিধ মাগের মাখন, 
বজের মাধুধ্য চাছিতে হইলে রাগে আমিতে হইবে। 

“রুগন্জকে ব্রজে দ্ঘয়ং হগবান পান। 
বিধিদ্ক্ষ্যে পর্ষদদেছে বেকুঠে বায় ॥%? জটচরিতামূত মধ্যলীলা। 

ক ছ্খেক মহাশয় [ক পাগল রাধামাধবের খুব অন্তরঙ্গ ৬ (রসের পান) 
হইতে পারিয়াছেন ? হইলেও প্রকাশ করা যে আঁনমান বলিয় মলে হয়। আর 
এক কথ। খ্ব্ং ভগবানের সঙ্গে সামান্য (অভিমানযুক্ত) মানবের তুলন! করিতে 
হাওয়! যে খোর অপরাধ । তবে খাঁ পাগলের তক্তগণ পাগলকে আধুনিক 
অন্যন্য সম্প্রধায়ের মত স্ভগবান করিয়া তুলিতে চাছেন ৩থে আষর1 কিছু 
হলিতে চাহিনা ক্েলন। "বার বেই স্তাব মেই সে উত্তম” (পরিদর্শকগণ।) 





৫৪ ভক্তি । [১৬শ বধ,-২য় ও ৩য় সংধ্যা। 








ফোন ঙ্িনিষ চাহিলেই পাওয়া যায় না, পাইবার পথে চলিতে হয় । 

“মত্যযুগ হইতে অসৎখ্য যুগে মহাপাপ করিয়া, সেই পাপ ম্মরণ করিয়া 
»-৮ এস্থপে সন্দেহের কৌন কারণ নাই, ইহাতে পাপের গুরুত্ব সুঝান হইয়াছে। 
আমর ক্ষীণধ্ীব নই, "নিত্যদাম--ডাঁলয়া খাওয়ার ফলেহ মায়ার বন্ধনে 
পড়িধাছি। এখানে গরব" তুহার গরবে গরবিণী হাম, রূপসী তুহার রূপে ।” 
মানবের নিকট সত্যমুগ হইতে কলিযুগ অনেক কাল কিন্তু জীবাত্মার নিট 
বেশী নঙে । সংসার যণ্ধনার় শিত্যই পাপ ম্মরণ হয। “কেহই পুণ্যবান 
হে” এ তাবে অহক্ষার নষ্ট হইবে ও দীনতা আসিবে-_মুক্তাত্ব। পুরুষদের 
কথ] খাত 

"পমব সাধন গভীর (৯) হইতে পারে, জগ্যাসীর পক্ষে ছুজুহ।”-_ 
জমালোচনায ভুল প্ঁমে (৪) গ্াপা হহযাছে। “নামী” শবে সম্নাম আশ্রমকে 
লক্ষ্য করা হইসাছে, কেননা শ্্রীচৈএনাচরিতানুতকার একছানে আব্রন্ষ-বৈবত 
পুরাণের শ্লোক উদ্ধত কারা দেখা 2য!ছেন-_ 

"অবমেধৎ গ্রবালনৎ অন্যাশৎ পলগৈতৃকম | 
দেঘরেন হুতোহপত্তি কলৌ পঞ্চ বিবগয়েৎ॥ 

সন্যাসীগণকে গুপা করিবার জন্য প্রভূ সন্ন্যাসী সালিয়াছিলেন এবং প্রেমের 
সাধন যে গৃহীরই, ইহা দেধাহনার জন্যই শ্রীমিত্যানপ্দ প্রভুর বিবাহ দিয়াছিলেন। 

প্রতাচারাদির ন্যার নাম” করিলে নামকে ন্যুন করা যায়_নামে অপরাধ 
হয়। পে জন্য প্রেম হয় না। নিগ্ষামতাবে নাম লওয়া ভিন্ন প্রেম হইবার 
উপায় নাই । 

“তিনি আক্ষণ করিলে বহুজশীবের তূরি লাস হুইত। দীপালোকাকধণে 
বছ বছু ক্লাট জুটিয়া আত্ম সমর্পণে প্রয়াস পায় ।*-- ইহার উত্তরে বল] যাইতে 
পারে । "বিষয়ী যধন যত, তারা হুইল উন্মত্ত, মা হইল পড়ুঘা অধন।” 
বস্ভাগ্যে জীবের ভক্ত দন হত । 

মহাপ্রতর সময়ে "হব্িত্তক্তি বিলাস” গ্রন্থের আভাব মাত্র প্রচলিত ছিল; 
প্র, আগ্রতখ|ন উদ্ধার করিম) কলির বদ্ধ অপ্পায়ু ঘীবকে বুঝাইলেন__ইহার 
আচরপ কর! বড়ই কঠিন। “দেহ সাধন যোগ্য করিবার জন্য হরিভক্তি হিলান 
বিধি অবশ্য প্রাতিপাল্য ।”--ক্য়জন হরিদ্তত্তি বিলাসের শাচগণ পালন করিতে 


আর্িন ও কার্তিক ১৩২৪ ।]| পাগল রাধামাঁধব সমালোচনা । ৫৫ 
নাসার 
পারেন? হরিভক্তি বিল।সের মতে সাধন করিতে যাইলে তাহার [নযুম পালন 


না করিলে অপরাধ হইবে। 

"বিধি" অর্থে নিঘ্বম; কলিযুগের বিধি, হরিনাম সংকীত্রন। এই হরিলাম 
সংকীন্ন, নিয়ম ও অনুরাগ দ্বারা সাধন কর। যায়। অভ্ঞানন্ধ জীবকে প্রথমে 
নিয়মিত ভাবে সংবীন্তন করিতে হইবে, পরে অনুরাগ হইলে আর নিয়মের 
প্রয়োজন থাকে না। 

“সকল জগতে মোরে করে বিধিতক্তি । 
বিধিভজযে বঙ্ছতাব পাঠতে লাহি শর 0” 
জী/চৈতন্যচরিতামুত। 
বিধিমার্গে "ক্ষভাব? অর্থাং মাধুর্য ভাব বুঝিতে পানা যায় না। 

"_বলপুব্বক প্রচার কিবপ আমরা বুঝি না।”- গ্রচাব জিনিযটাই 
ব্লপুর্ব কর হয়। প্রাণ যাহা সত্য বুঝিষাছে তা প্রচারে জন্য আপনা 
হইতেই ব্যাকুল হয়|, নিজে একপা খেয়ে তত আনব্ব হয় না, বণিষাহ আমার 
মন্দ-নন্দন যশোদা দুলাল ব্রজ-বালক সঙ্গে গোপাঙ্গনাদের দধি ছু বলপুর্নক 
লুটে খাওয়া প্রচার করিযাছিলেন। এই ভাবেই বিভোর হইযা মহম্মদ ওরব|রি 
হস্তে লইযাছিল। তুমি চাহ না, আমি বলপুর্বাক দিব-ইহাই প্রেমের ধশ্মী। 
তুমি রাজা, অনেক খাইয়া! খাঞ্বে, কিন্তু এমন সুমিষ্ট ফল কখনও খাও নাই, - 
এই জোর করিয়া খাওয়ান নাম-প্রেমধর্ম। আরাম অবভারে তন্তা - 
শবরী জীবনে হহ! স্পষ্ট দেখিতে পাওয়। যায় । এ সমস্ত ভাব প্রেমের ডচ্চ 
অবথাতেই হইয়া থাকে। 

"তবু যান তার ঘর*+ এ স্বত্বাব আমরা "বাধামাধষে বেশী দেখিতে পাই 
না।”- আমরা একটু শর্ানুসন্ধান ককিলেহ বুঝিচঠ পারব রাধাম খব” 
ভারুতের সব্বত্র দকলের ত্বরে খবরে খিয়াছিলেন । হি প্রা পাঁচশত টাকার 
ভাক্চ টিকিট প্রচ করিয়া সকলকে পর দিয়াছিলেন (রাধমাধৰ এইকপে অথের 
সদ্য করিয়। কাঁস।ল সাজিঘাঁছলেন |) নিছে স্বদ্ধং যাইলে নাম সংকষীত্বনেক্ন 
সমংটুকু নষ্ট হয় এবং বৈষ্ুবাপরাধ হইন্চে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জণ্যই 
দেহ লইয়া ধান নাই। একবার পরাধামাধব? জনৈক ভারত বিখ্যাত 
বৈষবের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিগেন। বৈঞব প্রবর ছুট মিষ্ট কথা দ্বারাও 





৫৬ ভক্তি । ( ১৯শ বর্ষ হয ও ৩য় লতখ্যা। 


মিসাইলের 
আরতাথ সংকার করিলেন দা। এই ঘটনা হইতেই তিনি দেশের তাব বুঝতে 


পািয়[ছিলেন। 
"মাধুর্য ভাব স্ত্রীলোকের আর্তি সহজ"_ কারণ মাধুধয ভাবেই তাহারা সৃতি 
হইয্নান্ছেন, অনুরাগী স্বক্তের সহবাসে ইহা বুঝিতে পার যায়। 





প্রাকৃত দেহে কৃষ্ণ প্রেমোন্বত্তত! সম্তনে না, আর পাগলের কোন সম্প্রদায় 
হইতে পারে কি? “পাগল সাজা হুন্ন না।” ৩৮ পৃষ্টার বাউগ শব্দের অথ 
নকল বাউল। 

নিদ্জেকে “বৈষব'' বলিয়া পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা, বৈষব হইব হলিয। 
লাধ করি, এই ভাবটী আরও উচ্চ, ইহার নির্দেশ শ্রীমূখের বাণীতেই পরিস্ক,ট। 


“বৈঝব হইব বলি মনে ছিল সাধ। 
তৃনাদ্পি ক্লোকেতে পাড় গেল বাদ ॥* 
মাদা একস্বানে লিখিয়াছেন “বৈষব বেশ ভদ্রব্শ মাত্র, কোন ধর্ম চিজ্ত 
লয়। কালে উহা ধর্দচিহ্চ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে ৮” ধণ্মের চিচ্ু কলিও নয়, 
শবিলা ভণ্ম ব্রিপুতে,ন”* ইত্যাদি অনেক গ্লোক হ্রীশিষ পুরাণ গ্রতৃতি অনেক 
ভরীগ্রন্থে আছে। উপাসন! গেছে নানান্‌ চিহ হইয়াছে যদি ক্সিত হইত তবে 
শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ থাকিত না। আত্মতত্ব না জালিয়। ধর্শের চিত ধারণ কর! 
মহাপাপ। হি, এ, পদ ল। করিয়া, নিজের নামের সঙ্গে ব্যযহার করিলে দেল 
হয । মাল! তিলক বিনয় বা দ্দীনতার চিত নয়, লোক সন্মাদ আদায় করিবার 
চতুর । তবে বদি হলেন, অদ্বৈত প্রভূ বা শ্বাস আচার্য প্রভৃতি, ভজ- 
বুন্দ “বৈষ্ণব চিহ্র” ধারণ করিতেন, সে সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে তাহারা কূপ! 
করিস! আমাদের মত পাপীকে ধরা না দিলে আমরা গাহাদিগকে চিনিতে 
পারিতাম মা। দাদা বলিয়াছেন, "এলবে বেশী আসিয়া বার ন।”--পাগল 
রাধামাধৰ" ইহাতে জনেক ক্ষতি দেখিয়াই এ বিষয়ে এড আলোচন। কত্সিক়াছেন। 
তর্কের খাতিরে ধদ্দি মানিয়াই লওয়া যা যে ইহ। কতিত, কিন্তু পরিণাম বড়ই 
ভয়ঙ্কর হইতেছে। যন্দি শিক্ষিত বৈষব সমাজ এই চিচ্ক ব্যথার উঠাইয়! 
দ্বেন, তাহা হইলে কপটাচানীর দল আপন] হুইতে স্ধ্যাঞ করিষে। তখন 
মাল তিলক দেখিয়। ধান্সিকড! বুঝ! ঘাইবে না) দীনভাই বৈদুবের লক্গণ। 


নার্শ্িন ও কার্তিক ৯৩২৪1] পাঁগল রাঁধামাঁধব সমালোচনা । ৫? 
ধারার এপ পপ 
মাল। তিল$ধারী চোর দেখিলে প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগে; সাধুর বেশ ধরিয়া 


মিখ্যাকথা বলা মহাপাপ। মালা তিলকের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইুবে। 
মালাতিলক বিধি মার্শের, তাহা হইলে হত্লিভক্তি বিলাসের মতে চলিতে 
হইবে, সেবাপরু।ধের ভয় পদে পদে; যেখানে পদস্থলন্র এত ভয়, 
তাহাপেক্ষা সরল পথে যাওয়।ই ভাল। 
খন্ববুৎ প্রীকফের নাই গ্েচারণ লীলা । 
স্বয়ং জীমভীর নাই বিরহের জ্বাল ॥ 
নিত্যধামের--নিত্য আকৃষ্ের নিত্য বৃন্দাবন লীলা; নিত্য-কুষের 
গোচারণ লীল। নাই । নিত্য রাধ1, নিত্য-ধাষে নিত্য-বৃন্দাবণ লীল। করিতেছেন; 
তাহার বিরহ নাই। ভূ-বৃন্দাবনে নিত্য-বৃন্দাবনের আভাষ মাত্র। ভু-বুন্দাবনে 
আসিয়া আমার প্রভু প্রীকন্চচন্দ্রকে মানবীন্ধ মুর্তিতে অনেক অবতাবের কাধ) 


করিতে হইয়'ছিল -_ 
“নারায়ন চতুবুনুহ মতস্যান্যবতার । 
যুগ মবস্তপাধতার ঘত আছে আর |” 
শ্রীচািতামৃত, আঙগিলীল। | 
“দেহ দেহী ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ |” 


*  একথ। পূর্ণ সত্য, তাহাদের দেহ আমাদের মত জড় মাংস পিও নর, এ 
ভাবের কথ। না! লিখলে অজ্ঞান ছীব ব্রজজবাসীকে আমাদের মত মানুষ ভাবিত । 
অজ্ঞান জীৰ কি কখন ব্রঞ্লীল! দেখিতে পায়; ব্রজবাসীর নিত্যদেহ। 
লীগাময় কপা করিয়। নিশ্য বৃন্দাবন লীলা ধরাধামে করিম বিস্মৃত জীবাণণফে 
ূর্ববস্ৃতি উদ্দীপন করিয়া দিলেন যে এ লীলা স্মরণ ও চিত্তমে, তাহাদের 
নিত্যানন্দের কথ! মনে পড়িবে । ভূবৃন্দাবন লীল! নিত্য-বৃন্দাবনে গ্রাবিষ্ট 
হইবার সাধনের আপর্শ। সে জন্যই দয়াল প্রভু বাধার ভাব ধারণ কারর। 
শ্ীগৌরাঙ্গরূপে প্রিয় বিচ্ছেদ্দে কেমন কারয়। কাদিতে হয় বিরহের ভাৰ 
পিখাইবার অন্য নিঞ্জে আদর্শ আচরণ. কাঁর়য়া প্লেখাইলেন | প্রভু আদর্শ 
আচরণ করিয়া! না শিখাইলে এ অধম জীবক্কে কে শিখাহবে € অন্তরে মিভনের 
আনন্নানুভব জর্নিত আনন্দ, বাহিরে বিরহের জালা । যত হুঃখ যত সুখ ঘত্তে 
বিকার» “গ্রেনপিন্ধু মগ্র পরছে কতু ডুবে কভু ভামেঃ”? লাচে ছখ পা] 
ইত্যাঁধ বিরহ মিগলের তরঙ্গে হাবুডুবু খাহতে লাগিলেন। 

৮ 


৫৮ জু্তি | [১৬শ বধ ও ৩য় সংখ্য।। 








পর্পা ভিলন লা পঈ্ল নিরহের ভাব কখনও হদয়ে উত্পন্ন হইতে পায়ে 

। পাব ''গিলল ও বিরহ” এ ছটা ভাব হদয়ে একসঙ্গেই হয়, য্মেন গোলাপ 
"৮ গাছার রূপ ও গন্ধ বা গোপাপের গন্ধ প্রাপ্তির আনন্দও এখম ভোগ 
করিতে পারিতেছি না তজ্রন্য হঃখ মনে আমে। কিন্ত যে গোলাপ কখন 
দেখে পাই বা তাহার গন্ধ গ্রহণ করে নাই, তাহার মনে প্রাপ্তির আনন্দ বা 
অপ্রাপ্তিতে ছুইখের ভাব হ্দয়ে উত্পন্ন হয় না। আমাদের মূলমের আশ্বাদ 
করা আছে তাই বিচ্ছেদে বিরহ হইতেছে; প্রাণে বিরহ জাগিয়াছে আবার 
মিলন হইবে, তাহারই লৃচনা ! মিলনের আনন্দ একটু চিন্তা করুম, গাহা 
হইলেই বিরহের ভাব আপনা হইতেই উঠিবে। যাহার বিচ্ছেগে প্রাণ যত 
কাছে তাহাকে পাইলে হাদয়ে তত হেশী আনন্দ হয়--প্রেমের ইহাই ধর্ী। 
অনিত্য দেছে কাদ, নিত্যদেহে চিরানন্দ ভোগ কর। বীজের মত গলে বাও, 
বৃঙ্গ হ'য়ে ফল ফুলে হুশোভিত হও। বীজের পুলকিত ভাধ বা রোমাঞ্চ অস্কুরে 
হাম্য বিকসিত পুণ্পে ও আনন্দাশ্র পুপ্পের মধুরূপে দেখিতে গাওয়া যায়! এ 
জড় অনিড্) দেহে পূর্ণানদ্দ ভোগ হইতে পারে না, তজ্ঞন্ত এ দেহে বিরহ যাতম। 
তোগ করিতে হইবেই হইবে। যত বিরহ হইবে, ততই মিলনের আজাতক্র। 
প্রাণে জাগিধে এবং পূর্ণ মিলনানদ্দ ভোগ করিবার নিত্যদেহ গঠিত হইবে। , 
ইছাকেই বলে “বিষামূতে একত্র মিলন ।” নদীর গতি যে স্থানে বাধ! পায় তথায় 
জল বেশী সধিত হইয়া প্রথল ভ্রোত ট্রি করে, সেইরূপ মায়ার বাধাতে প্রেমের 
আোত আর ও বৃদ্ধিহইয়। প্রেম সমুজ্ের দিকে চুটে। ইহাই উপাষন। তত্ব । 
এ বুহস্য প্রেমিক সম বিনা বুঝা! যায় না। আত্মুজ্ঞান হইলেই মানধ আনন্দা- 
মত্তষে ডুবিয়া যায়, তখন বিশ্মহ থাকে না। (কস্ত এ জড় অনিত্য দেহ লইয়। 
সে আনন্দ জণমাত্রও প্োগ করিতে পারা যায় না। দেহেরই বিরহ হুইয়] 
থাক্ষে, যেমন রোগ, শোক, হধ, ছুঃখ দেহেরই হইয়া থাকে, আব্বার নয়। 
আত্মা নিত্য, আত্মাই নিত্য-আনন্দ ভোগ কলিতে পারে । আত্মগান হইলেই 

নিত্য-ধমে স্থান হয়। 


॥ “আত্মরক্ষা জীবে দয়া” এর হুক্মঙাৎ্পধ্য--পাগলের তবে ভাবিত না হইলে 
বুঝিতে পার বায় না। 
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“সহজ জন" লিখিয়৷ বুঝাইবার জিনিষ নয়; প্রেমিক পাগলের কাছে 
দেখিতে পাওয়া যাব, হৃদয় পবিত্র হইলে অনুরাগে অনুর হয়। তবে এই 
সাধন পথে বাইত হইলে প্রথমে নিজেকে "পতিত ও শরণাগত হুইর়! হরিনাম 
সংকীর্তন করিতে হইনে।” 

জবাদ! লিথিরাছেন "গৌর গুরুরূপ, রাধাকৃফণ ইন্রূপ”--গুকু ও ইঞ্টে দ্ধিন্ন 
দেখাই অপরাধ। 

জ্রীরাধামাধব একজন রাগমার্গের উচ্চতম ভক্ত ও জীগৌরাঙ্গ ধর্খের একনিষ্ঠ 
সাধক ছিলেন। তাহাকে জানিতে হইলে বিধির মাপকাটাতে মাপিলে চলিবে 
না। গআ্ীচেতন্যচরিতামৃত্ত” আঘাদন করিব|র উপায় জগতের লোৰ ভূগিয় 
যাওয়ায়, তাহার গ্লানি ছুর করিষার জন্য জীমদূ কঞ্দাস কবিরাজ আ্ীরাধামাধৰ 
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন*_এ ভাব বুঝিতে হইলে তাহার অমিয় মাথ। বচনা- 
বলী পাঠ করুন। আজ এ অধম এইখানেই বিদায় লইণ। যদি বোবার 
অন্ফুট ধ্বনি আপনারা স্নেহ করিয়া শুপিতে ইচ্ছ। করেন। আজ্ঞা হইলে এ 
হ।স সে বিষয়ে সাধ্যমত যত্বের ক্রেটী করিবে না, ফলাফল--শ্ীগৌরাঙ্গ জানেন। 


আনন্দ-নগর। 
(লেখক-_্্ীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত, উকীল।) 
(পুর্বানুবৃত্তি।) 


এখানে প্রণয় চন্দ্র ও আলন্দ কুমারী আপন।দেন বাটী লানাবিধ মাঙল্য দ্রব্যে 
বিভূবিত করিয়।ছিলেন। নববধূর সমাগমে ক্ষম। দয় সরলতা প্রভৃতি পুরনারী- 
গণ মঙগলধ্বনি করিতে লাগিলেন । আনন্দ কুম(রী নধ বধূর মুখ চন্্র নিরীকণ 
করিয়। পরমানন্দ লান্ভ করিলেন এবং যত্র পূর্বক তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া গৃহ 

* এই কথাটী পাগলের তক্তবৃদ্দের নিকট যেমনই বোধ হউক না কেন 
আমরা কোল মতেই ইহ! ব্বীকার করিতে পারি না। লেখক কি দেখিক্সা পাগলকে 
এত উচ্চ আমন প্রদান কন্পিলেন জানিতে পারিলে ভাল হয়, রিতিমত প্রমাণ 
দেখিবার ইচ্ছ। করি। টচরিতামূতের ব্যাধা তিনি উত্তম করিতে পারতেন 
ঘলিয়াই তাঁহাকে জল কৰিসাজ গোস্বামীর আলন দিকে পারি না। (পরিদর্শক) 


৬৬ ভক্ি | [ ১৬শ বন, হর ও ৩ষ সৎখ্যা। 





মধ; প্রবেশ করিলেন নববধূর সদৃঞ্তণ রাজি বিচ কাল মধ্যে আনন্দ কুমারীর 
চিত্ত আকর্ষণ করিল। তিনি বধূমাতার গুণে মোহিত হইয়া পড়িলেন। 
দেব প্রকৃতি বধুমাণ্ড। ক্রমে শ্ব্রঠাকুরাণীর হস্ত হইতে সাংসারিক সমস্ত কাধ্যের 
ভাব একে একে লইতে লাগিলেন । শ্বশুর ও শ্বশ্বীঠাতুরাণী বধৃযাতার সেবা 
তক্তি ও বত্বে পবম হুখানুভব করিতে লাগিলেন। তাহাকে তাহাপের যাহ 
কিছু দিবার ছিল সমস্তই দিগ্াছিলেন। অবশেষে মনের আবেগে পু পুর্ন 
আশীর্র্বাধ তাহার! তাহার উপর বর্ষণ করিষাছিগেন । 

এদিকে দিনের পর দিন বৎসরের পর বংসর যৎতে লাগিল সেবা হুম্দরীর 
গর্জে প্রেম চশ্দের এক অনামানাপ লাবণ্য সম্পন্ন কন্যা! জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। কন্যটীর় নাম মহাভাব স্ুপ্দলী[ প্রেমচন্দ ও সেবা শ্বন্দরী এই 
কন্যা বৃদ্ধ লাভে পরম এুখান্থন্থব বরিঘাছিলেন । এই কন্যার প্রতোক অগ 
প্রত্যন প্রেমে গঠিত । ইহার মন বুদ্ধি প্রেমময এসং কার্ধ্য ও চিন্তা প্রেম 
মূলক। ইনি স্থির প্রেমানন্দ স্ববপিনী। শ্ীরাধার প্রেমের উতকর্ষ্য লইয়! 
ইহার জন্ম পরিগ্রহ। ইহার কার্য ও চিন্তায় কোন রূপ চাঞ্চল্য বা উদ্বেলতা 
গবিলক্ষিত হইত ঈা। ইহাকে লাভ কর। সহত্র ভগবং প্রেমিকের মধ্যে 
একগুনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। ইনি মহাত্তাবে অন্তরে ভগবত পরে 
ধা পান করিতেছেন। শুধার অবধি নাই, পানও দিবামিশি চগিতেছে কিন্ত 
তথাপি পিপাসার নিবৃত্তি নাই। গগবান্‌ প্রেমন্ধা যেন তাহার মূলে ঢালিয়া 
দিত্ছেন তিনি স্থিরভভাবে যেন তাহ! নিরবধি পান করিতেছেন। এখানে 
বিচ্ছেদ বা বিরহ নাই। ভগবান্‌ মহাভাব মধীর নিকট দাস বাণীর ন্যায় 
লাই সন্ত্রম্ত! পধ়ম আনন্দময় নিত্য তাহার নিকট উপস্থিত। এখানে নিত্য 
মিলন। মহাভাব-খনীভুত প্রেমশ্বরূপ-প্রতাব শ্রীরাধায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 
এ তাধ জুদয়ের অন্তত্তলৈ বিরাঁঞ্জ করে ; তখাধ সেব1 ও মধুয় রসের আশ্বা 
উল্যা থাকে ) বাহিক জেবা ৰা মাধুধ্যে্ আগ্ধাদ ইহা হইতে বহদুরে অবস্থিত। 
এই মগাভাব স্বরাপিনী শ্রীরাধাব প্রেমে ভগবান্‌ আত্মহারা, তাহার দে গ্রন্থি 
শিখীল হই! পড়ে তাই পায়ের উপর পা জড়াইয়, কটী ও গ্রীবার গরস্থি শিখীন 
ইহা পায় গিভঙগ হইয়া রাধ। গ্গিধামে বিদামান। শ্রীরাধ। সরি কটে মহাপ্রেম 
উজ খতীয়ে ভাবতে প্রধেশ করিধা থাকে তিনি সেই মহাপ্রেমের বন্যা 
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স্থির থাকিতে পারেন না তিনি ব্রিভঙ্গ হুইয়। পড়েন, অভ্যাস্থিত হশত্তঃ বেণু 
হইতে কেবল মধুর রাধানাম ধ্বনি দিনার্দিত হঘু। তখন তিন্নি জান হারা, 
যথাবিধি অন্য সঙ্গীত গাইতে তাহার সাধ্য থাকে না। মহাত্তাহময়ীর এই 
মহাপ্রেম লাতে ভগবান নিত্য লোলুপ। বাহক ব্যাপারে তিনি নানাস্থামে 
বিচরণ করিতেন লানবিধ অলৌকিক কার্ধ্য করিতেন কিন্ত যেখানে জীরাধার 
বাম সেই মধুব বুন্দীবন ধামে না! আসিলে জ্রীবাধার অন্তরে প্রধেশ করিতেন 
উভয়ে আপন আপন ক্ষমতানুযাংী মাধুর্ধ্যরস আধ্বাদন করিতেন। এই কারণে 
ভগখান্‌ শ্রীকষ ঝলিতেন “বৃর্মাবনং পরিত্যক্ত পারদ মেকৎ ন গচ্ছামি।* এইরূপ 
ভাব মহাভাব নুন্দরীর চিত্তে নিত্য জাগরূক। শ্রীরাধার নিক্ষাম সেবা ও প্রেম 
মহাতাবে পথ/বাসত। জীবাধা সেবা সুখে স্ুধিনী ভগবান্‌ দেই মঙ্থাপ্রেমে 
উন্মাদী। মহাভাব ছুন্দরী অতীব গভ্তীরা, সেই মাধুধ্য পুরণ গ্ভগাকতির 
মধ্যে কি আনন্দের খেল! যে চলিতেছে জীব যদি তাহার এক কণার আব্মাদ 
গায় তবে না বলিতে পাধে সে আনন্দ কি প্রকার? অন্যথা তাহার পরিচয় দিতে 
জীবের সাধ্য নাই । ইহার চিত্ত আনন্দময় সম্পুণ অধিকার ই এচিত্তে 
অন্য কিছুরই সমাবেশ হইবার স্থান লাই | 
(তৃতীয় পরিচ্ছেদ।) 

ভবনগরে খ্বার্থরাজ নামক প্রবল পরাক্রাস্ত এক হূর্দাস্ত বাজার বাস। 
ভবনগরই তাহার রাঙ্য। এই লগরের অধিবালীগ্রণ তাহার পরব প্রতাণে 
জদাই জন্তস্ত। তাহার আদেশ অমান্য করিবার কাহারে। সাধ্য নাই। যি 
তাহার নিদেশানুযায়ী কার্ধ্য করিতে অণুমাত্র শৈথিঙ্য প্রদর্শন করেন তাহার আর 
রঙ্গা নাই। শ্বার্থরাঁজ তাহার যাবতীয় সম্পত্তি ব্লপূর্র্বক কাড়য়া লইয়া তাহার 
সর্বনাশ করিয়া থাকেন। অন্য কোন অধিবাসী তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর 
হইতে মাহসী হন নাহইলে তাহাকে দুর্দশার একশেষ ভোগ করিতে হয়। 
এই সকল কারণে কেহই তাহার কাধ্যের প্রতিবাদ করেন না। শুতরাং স্বার্থ 
রাজের অভীম্পিত কার্ধ্য অবাধে সম্পাদিত হইয়! থাকে। 

স্বার্থরাজ অতি ছুবিদীত, তাহার হাদয়ে দুয়া মায় কিছুমাত্র নাই । তিনি 
নির্ভয়ে হুখ শ্বচ্ছন্দের আশায় অতি ভীষণ নৃশংস কাধ্য করিতে রেশ 
বোধ করেদ লা। তাহার ভয়াবহ কর্ম কাণ্ডের [বিষয় স্মৃতি পথে উদ্দিত হইলে 


৬২ ভক্তি (| [(১*শ বর্ধ।--২য ও ৩য় সংখ্যা। 





সদয় কম্পিত হয়। নিজের হখ সম্পত্তি কিসে বৃদ্ধি লা করিবে সেই চিন্তা, 
মেই চেষ্টা স্বার্থরাঞজের চিত্তে সদাই ভাগকক। নিস্কাম পরছিত কার্ধ্য তাহার 
লম্পূর্ণ অপরিচিত ॥ শ্বার্থরাজের সহ্ধর্মিনীর নাম কামনা সুন্দরী । উদ্ছদ্বের 
মনের ভাব একদূপ, উভয়ে পরস্পরের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। উদ্ভ্নের চগ্ু 
ক্তবর্ণ ও আতঙ্কগ্রদ। যাহার উপর তাহাদের বিষম দৃষ্টি পড়িবে তাহার আর 
নিষ্তার নাই, তাহার প্রতীকারের কোন্‌ উপায় নাই। কামনা সুন্দরীর 
কামনার শেষ নাই। তাছার কামনা পর্িতৃপ্তি সাধনে খার্থরাজ নিরন্তর সচেষ্ট। 
প্রন্য় কাধে বহার! করা ব্যতীত ভূত্যগণেরও অন্ত উপায় ছিল না। প্রতি 
নি্নত অত্যাচার প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের আর্তনাদে ভবনগর খ্োরতর বিষাদ পরিপূর্ণ 
ছইক্ঝ উঠিয়াছে। স্বার্থরাজের মনের ভাধ ও কার্য প্রণালী ক্রমে ক্রমে তাহার 
অদংধ্য প্রজার মধ্যে সংক্রামিত হহয়্া উঠিল। তখন অত্যাচারণী ও অত্যাচার 
পীড়িত বণিয়া ছুইটী পৃথক দল রহিল না। যিনি এক সময়ে অত্যাচারী অপর 
মমযে তিনি অত্যাচার পীড়িত। ধিনি এক সময়ে অত্যাচার পীড়িত অপর সময়ে 
তিনিই অত্যাচারী । কিন্ত আখধ্যের বিষয় এই যিনি এক সময়ে অত্যাচার পীড়িত 
তিমি যখন অত্যাচার করিতেন সেই সময়ে অত্যাচার পীড়িত হইলে যে ক্লেশ 
তাহাকে ভোগ করিতে হইছিল তাহা একবা ঝ্বও তাহার স্মৃতি পথে উদ্দিত হয় 
না| স্বার্থ সকণকেই প্রায় অত্যাচারী করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপ কম্ম কাণ্ডের 
নিয়ত অনুষ্ঠানে ভব্নগর যার পর নাই বিভীষিকার স্থান হইয়া উঠিল। 

কামলা হুন্মরীর গর্তে দ্বার্থরাজের বহু পুভ্র ও বহু কম্যা জন্ম গ্রহণ 
করিয়াহিলেন। ইহাদের সকলের পরিচয় গ্বেওয়া বছল ব্যাপার। অনাবশ্যক 
বোধে সকলের পরিচয় মেওয়া হইল না। যাহারা প্রধান ও সর্ধবগন বিদ্ধিত 
তাহাদের নাম উদ্ভিখিত হইল। দ্বার্থরাজের জেষ্ট পুজ্রের নাম অত্যাচার । 
ইছায় শারীরিক বল অপরিদিত। ইনি ব্দতি হুর্দুধ, নির্দায় ও পরপীড়ক। 
ইহায় ভ্রু কুষ্চিত, নেত্র যুগল ঘ্লোষ কষারিত এবং মুর্খনতজী খতীব ভীষণ। 
সদাই মলবেশ, পরিধান রক্ত ঘন্ত্র। গুণের মধ্যে ইনি বড়ই পিতৃভক্ত) পিতার 
উদ্দেশ্য পালন করিতে একান্ত বত্বশীল নুতয়াৎ অতি প্রিয় । ইহার শ্বয় অতীব 
কর্কশ, ন্মরণ করিলে জীবের আতঙ্কের উদয় হুয়। স্থার্ধরাজের দ্বিতীয় পুজের 
লাম অবিচার । ইনি এক দিকে স্বার্থরাণের শ্বার্থ অপর দিকে ছনয লোকের 
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স্বার্থ দিংত তৌল করিতেছেন। যখন গার্থর।জেবু বাথ অতিশষ ঝুলিয়া পড়িল 
এমন কি অপর লোকের স্বার্থ স্বার্থয়াজের স্বার্ের ঠিক উদ্দে উঠিল, তখন ভৌল 
ঠিক হইপ বলিয়া ইনি প্রকাশ করিলেন। তৌপ যস্রের ছুই দিক সমসৃত্রে 
থাকা ইহার বিচার সঙ্গত মহে। শ্বার্থরাজের নিকট ইহ।র গুরিচারের হড়ই 
প্রশংসা । ইনি আপন মনে তৌল করিতেছেন অপর লোকের কোন ক্ষথাস্ব 
কর্সপাতত করেন ন!। স্বার্থরাজের অর্থের ইনি পরিণুই, শরীর স্ুল | ইহার 
বিচার দর্শনে লোক সকল ব্যতিব্যস্ত ভয়ে সশক্কিত এবৎ ক্ষতিগ্রত্ব ছুইয়। নিয়ত 
আর্তনাদ করিতেছে । স্বার্থরাছের তৃতীয় পুজের নাম লোভ । ইহার আকুতি 
বড়ই বিষদৃষ্টি। হত্তপদ্দ অন্যান্য অবয়বের পরিমিত নতে, উহা অপেক্ষা কৃত 
ক্ষা্। উদর অনি বিশাল ও বহু দ্রব্যের আশ্রয় স্থল। যুখ [বিবর তি বি্বীর্, 
দত্ত দীর্ঘ ও তীক্ষ। সংসারে যাহ। কিছু লোকের ব্যবহার্ধ্য ত২মমত্ঞ গ্রাস করিতে 
তিনি লততু লোলুপ। তাহার মুখব্যাদান দেখিলে আতগ্ের উদয় হয়। হ্ছার 
তন্জে লোক সকল আপন আপন দ্রব্য সর্ধ্বন্! লুক্তাসিত রাখিয়া খকেন। এই 
পুজটা স্বার্থয়াছ্দের অতি প্রিয়, তিনি প্রাণসম ইহাকে ভালবাসেন। তিনি 
খন যে আঅরভিলাম করেন স্বার্থরাজ তাহা পুরণ করিতে বন্ধ পরিকর | ইহার 
,লালষার সীমা নাই। ইহার অপর দুই সহোদর ইহার লালদা তৃণ্তি বাসনায় 
আপদ আপন ক্ষমতামুযাদী কার্য নিষঙ্ত অনুষ্টান কর্রিতেছেন। স্বার্থরাজের 
চতুর্থ পুজের নাম ক্রোধ। ইনি ইহার ঘ্েষ্ঠ সহোদরের নিতাত্ত প্রিয় 
আনুগত। ইহার শরীর লোহিত ঈণ। জস্ত সদাই কট, মট, কারতেছে। লেচন 
মুল লোহিত বর্থ। কপালের মাংস চার্িটা রেখায় বিভক্ত । ভ্রডলী ক্যাতস্ক 
প্রদ। প্রকাঁও গু্ক ও শ্ঙ্রু। শরীর অতি বিশাল। বর্মশক্ষান্মী। ভাঙার 
অগ্লীল কথ। স্ঘ। বিদ্যমান । স্বার্থরাছের কোন কার্দে কোনরূপ প্রতিবন্ধক! 
দেখিলে অমনি অনল শিখার ন্যার গ্রজ্জ.ণিত হইয়। টঠিল। লোক সকল ইহাকে 
দেখিলে ভয়ে সন্তরস্ভ। বিনি ইহাগ্ন কোপে পড়িবেন তাহার আর নিস্তার নাই। 
ইহার প্যে্ট সহোদর সর্ববদাই ইহার সাহাধ্যার্থ উপদ্থিত। উভয় সহোদর 
একত্র হুইয়। তাহার উপর নান। বিভীষিকাময় কাধ্য করিতে আরত করেন। 
ঠাহার ধল প্রাণ উহাদের ক্রীড়ার বিষয় হয়। লোক সফল এই সমস্ত ব্যাপার 
আনিয়া শ্বার্থরাদের হুখেহ অস্তর।য় হইতে অণুমান্র বাসন! করেন ন|। 
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স্বার্থরাজের ভ্যোষ্ট কন্যার নাম অশান্তি । সম্পত্তি যতই বৃদ্ধি হইতেছে, 
ততই তাছার লালসা বুদ্ধি হইতেছে তাহার হৃদয়ে শান্তি নাই। অপরের নখ 
স্রচ্ছন্দ তাহার নিকট বিধময়, তিনি কিছুতেই তাহা সহ করিতে পারেন না। 
স্্রীজন ছুলভ লাবণ্য বা বশনীয়ত! ইহার অঙ্গে দ্বেখিতে পাওয়া যায না। 
আসহা ফেশ তিনি মনে মনে সদাই ভোগ করিতেছেন। স্বার্থরাজের দ্বিতীয় 
কন্যার নাম দুর্ভাবনা। ইহার মন সদ বিষ& | যুখে একটা কালিম। পড়িয়াছে। 
দুখ দেখিলে হুপ্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। রাত্রিদিন নিদ্রা নাই । তাহার বাসন! জীর্ণ 
ছয় না। শরীর ক্রমশঃ ক্সীন হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। স্বার্থবাজ যতই আপন 
কার্ধ্য হুপিদ্ধ করুন না কেন, তিনি আপন কন্য! দুর্ভাবনাকে নির্ভাবনা কর্রিতে 
পা্িলেন ন1। স্বার্থবাজের তৃতীয় কন্যার নামে হিংসা ইনি শ্বভাদতঃ অতি 
কুটাল। ও পরভ্রীকাতর1| হৃদয় সর্ববদ। অসহা অনগ্গে পুড়িতেছে কিন্তু আশ্চধ্যের 
বিষয় এই যে উহা ওম্মীভূত হইতেছে না। ইহান দত্ত অতি তীস্ক ও বিষময়। 
সত্তের আকার সন্দংশের ন্যায় । যাহাকে ইনি দস্তাধাত করেন, তাহার মাংস 
কততকটা কর্তিত হয় এবং কতকট। শরীয় হইতে ছিন্ন হইয়া ইহার দত্তের সহিত 
বহির্গত হন্প। ইহার দংশনে জীব অসহা আঙ্গায় চট. ফট করিয়া থাকে। 
ইহার শরীর দেখিলে দ্বণার উদয় হয়। ইহার নখে ও দারুণ ব্ষি। শ্বচ্ছদ্দত], 
ইহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। স্বার্থরাজের চতুর্থ কন্যার নাম নীচাশগতা। ইহান্ন 
চরিত্রে, হহার কার্ধ্যে কিছু মাত্র বিশ্বাস নাই। প্রহার কর গালি দেও কিছুতেই 
ইহাকে আপন পালনীয় কার্য হইতে বিরত করিতে পারে না। যত প্রকার 
স্থন্য কাধ্য আছে ইনি তাহ! সম্পাদন করিতে কিছুসাত্র কুষ্টিত। হন ন।। 
স্বাহার বা তাহার আত্মীয়গণের স্বচ্ছন্দ হইল এই জ্ঞানই তাহার হুখ এবং এই 
জ্ঞানই তাহার সচ্ছন্দ। এই কন্যার শরীর হইতে প্রতিনিয়ত এক প্রকান্প 
পুতিগন্ধ উদগত হইতেছে | ইহার নিকটে কেহই বান করিতে পারেন না। 
সকলেই ইহার সঙ্গ পরিহার করিতে একান্ত বত্ুশীল-! 

ক্রমশঃ 


য় জধ্যায়। জীমন্তগব্দুগীতা । ৬৫ 





বিদ্যাভূষণ ভাষ্যমৃ। 


(লোক যুক্ইত্যর্থ:ঃ। ন চাবিত্যা কৃতত্বাঘযব হারিকোছয়ৎ ভেদ$ সর্বত্র ভগ" 
বনক্ুবিষ্ভাযোগাৎ। ইদৎ জ্ঞানমুপাশ্রিত্যেত্যাদিনা মোক্ষেপি তষ্যাতিধাস্য 
য়ানত্বাচ্চ। ন চাছেদজ্ঞস্যাপি হরের্যাধিতানুবৃত্তিন্যায়েনেয়মন্জুমাদি ভেদ” 
দৃষ্টিঝিতি বাচা, তথ! সত্যুপদেগাসিদ্ধেঃ । মরুমরীচিকাদাবুধক বুদ্ধিরাধিত। 
পান্ুবর্তযানা৷ নিথ্যার্থবিমিতনিশ্চয়ান্গোদ্দকাহরণাদৌ  প্রবর্তয়েদেবমভেদবোধ 
বাধিতাপ্যন্বর্তমানার্জরনাদি ভ্েদমৃষটিসত্বনিশ্চয়াঘোপদেশাদো প্রবয়িষ্যতীতি। 
যৎ কিঞিদেতত। নন ফলবত্যজ্জাতেহর্থে আন্রতাৎপ্যবীক্ষণাৎ তাদশোহ" 
তেদন্তাৎ্পর্ধ্য বিষয়ঃ বৈফল্যাজজ্ঞাতত্বাচ্চ ভেদস্তদিষয়ো ন স্যাৎ পিত্ত 
বা এষ প্রাতরুদেত্যপঃ সায়ং গ্রবিশতীত্যাধি শ্রত্যর্থব্নুবাদ্যু এব সূ হার্ড 
চেমন্দয়েতৎ। পৃখগাত্মানং প্রেরিতরঞ্চ মন্তা ভুষ্টংস্ততত্বেনামুতত্বমেতীত্যা. 
গ্গিনা ভেদ এবামৃওত্ফল শ্রবণাৎ। বিকুজ্ধধম্মাবচ্চিন্ন প্রতিযোগিকতয়। লোকে 
তগ্যাজ্ঞাতত্বাচ্চ। তেচ ধন্থা বিভৃদ্বানুত্বধামিত্ব ভূত্যত্বাদয়ঃ শাস্ত্েক"আ্য) 
মিথো বিরুদ্ধবোধ্যাঃ। অভেদস্বফলত্তত্র ফলানাঙ্গীকারাৎ। অভ্ঞাতস্চ শপশৃষ্ 
বঙ্সত্তাৎ। তণ্মাৎ পারমার্বিক স্ততেদঃ সিদ্ধ: ॥১২৫ 


মাধ্ব-ভাষ্যম্‌। 
তত্র সেন্ুয়োন্মধ্যে বান্ধবাদি মোহজাল সংবৃতৎ বিধাদস্তমর্ভুনং স্বগহানুবাচি। 


প্রজ্াবাদান্‌ ক্বমনীযোধ বচনানি। কধমশোচযাঃ। গতাহন্‌ কিমিতি নত্বেবাহং| 
ঈবয়নিত্যতদ্যা ্রত্ততত্াদদ স্ান্তত্বেনাহ ॥৯২। 


তাৎপর্য্যান্ুবাদ 1 


শ্রীতগবান আজ অবিগ্য। করিত মেই ভেদ দু ত্বীকার করিয়া শর্তুনকে ভেদ” 
জ্রাদের উপদেশ প্রান করিতেছেন; ইহাও রলিতে পারা ম্বায় ন1। 


শ্বয়ং ভগবান জী অবিদ্যার সম্ভাবনা কোথায় ? মিনি সর্বাত্ত ও সরধবিদূ 
নলিয়া “্যঃ সর্বাজঃ সার্ববিদূ যঙ্যজ্ঞানময়ং ওপঃ" ইত্যদি বহু শ্রুতি গ্রভূতিতে 
নিদিষ্ট হইয়াছেন। যিনি নি তেজ ছারা লমপ্ত অবিদ্যার কপট দৃরীতুতত 


চে 


৬৬ শ্রীযন্তগবদূগীতা | ২য় অধ্যায়। 











জাৎপর্য্যানুবাদ । 


করতঃ বিরাজমান রহ্িয়াছেন (দ্ধায়ান্ষেন সদ! নিষপ্ত কৃহকং") তাহার 
অবিদ্যাশ্রয় কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারেনা । বিশেষতঃ তিনি যখন 
স্বয়ং বলিতেছেন “আমি থে জ্ঞানের উপদেশ করিতেছি এই জ্ঞান আশ্রয়ে 
যা্গারা আমার সাধর্্মঘ লাভ করে তাহার! সৃষ্টি বা নাশ কাকে জন্ম বাব্যথ! প্রাপ্ত 
হয় না।”? এখানে মৃক্তাবস্থাতেও জীব ও চীশ্বরে বিভেদ অভিছিত হইয়াছে। 
বেদাপ্তের “বপ্রস্গাণাৎ তত্রাপি হি দৃ্টমূ” এই হুত্রে মোক্ষের অনস্তধও জীবের 
উপাসনার বিষয় উত্ত হইখাছে, অর্থাৎ “মোক্ষ পর্ধ্যস্তমুগ্মুসনং কাধ্যমিতি তত্রাপি 
মোক্ষেচ, কু্ঃ হি য- শ্রুতো তথাদৃষ্টঘ জতিশ্চ দিষ্ভী অর্ধ দৈনমুপাসটীত 
বাবদ্িমন্তি । মুত ৬৮ান্যুপাসী*্” ইতি সৌপর্ণ ভ্রুতৌ। তত্র তত্রচ 
যহুত্তং তত্রাছঃ মুক্তৈরুপাসনৎ বিধিফলয়োরগাবাৎ, সত্যৎ তদাধিধ্যভাবেহুপি 
বদ্ধ সৌন্নধ্য বলাদেব তৎ প্রবর্ততে +, অর্থাৎ মোক্ষ পর্যন্ত জীবকে ভগবানের 
উপাসনা! করিতেই হইবে মৃক্তাবস্থাতেও উপাসনার বিধি বলিলেন “সর্ব দৈন- 
সুপালীত” এখানে “সর্বদা” শব প্রয়োগে মুক্তির পরে উপাপনার* বিধি 
নিশি কর! হইয়াছে; মুক্ত জীবের কামন! না থাকা উপাসনার অচৈতুকতা 
বলিতে পারা যায় না, যেহেতু মুক্ত জীব বিধির অতীত হইলেও তাহার নিজের 
স্ববপতঃ দাঁদ্য ভাব তাহাকে সেবায় উন্মুখ করিয়া! খাকে, শদুপরি আনন্দলীলাময় 
ক্ীভগবানের সৌন্দরধ্যাকই হইয়া! উপাসমায় প্রবৃত্থ হয়, “মুক্তা অপি লীলয়] 
বিগ্রহং কৃত্বা ভগবস্তং ভজগ্তে।” 


হুতয়াং মুক্যনস্বরও উপনিষদাদি শাস্ত্রে বখন উপাসনার ব্যবস্থা দেখা 
যাইডেছে, তখন জীব ও ঈশ্বরের বিভেদ কজিত বল] কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে 
পাবেনা । যদি “বাধিতানু বৃদ্ধিন্যায়ে' অর্থাৎ মরীচিকায় জল ভ্রম বাধিত 
হইয়া, মরীচিক। বুদ্ধি হইলেও, পৃমশ্চ কখন ফখন “কি জানি যি জল হয় 
এইকগে যেমম বাধিত জল বৃদ্ধির অনুবৃতি দেখ! যাঝ্খ। এখানে সেইফপ 
ভেদ উপদেশের শ্বীকার ফোন ক্রেমে সঙ্গ হয় না। কারণ জল বৃদ্ধি বাঞিত 
হইয়া পুনরাস্প উদিত হইলেও, উহার মিথ্যাত্ব দিন তঙ্দেশে জলাহরণ প্রবৃি 


হয় অধ্যায়। শ্রীমন্তগবদ্গীত] | ৬৭ 





তাতপর্ধ্যানুবাদ | 


হয় না। তদ্রুপ এখানে ও ভগবানের উপদেশ প্রণানে প্রবৃত্তিই হইত না, 
কারণ তত্ব উহার নিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে, উপদেশ কার্ধ্ে প্রবৃত্ত করিতেই 
পারে না। বিশেষতঃ কলিত গুরু, কমিত শিষ্য, কলিত উপদেশ হইতে অকজিত 
নিত্য বন্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ উপনিষদাণি শাস্ত্রে কৃত কর্মের ঘারাই 
ধখদ নিত্য বহ্বর প্রাপ্তি নিরাশ করা হইয়াছে (*নাস্ত্যকৃতঃ কতেন”) তখন 
কল্িত উপদেশ হইতে যে সেই নিত্য বন্তর লাভ হুইতে পারে না, “কৈমুতিক 
ন্যায়ে” তাহার স্পষ্টই প্রত্তীতি হুইতেছে। হুতয়াং অভেদবাদীর এই যুক্তি 
লিতাত্ত অকিঞ্ৎকর। 

বিশেষতঃ “নিত্যোনিত্যানাৎশ্চেতনশ্চেতনানাৎ একে। বছনাং যে! বিদধা(তি 
কামান্‌” যিনি বহুনিত্যেরও নিত্য, যিনি বছ চেতনেরও চেতন, ধিনি স্বয়ং এক 
হইয়াও বছর কামন। সমুদ্ায় বিধান ক্রিয়া থাকেন। এই শ্রুতি স্পষ্টই 
ভীবের নিত্যত্ব, বহত্, নিষ্নম্যত্, নিয়ামকত্ব রূপে পারমার্থিক ভেদের উপদেশ 
করিয়াছেন। যদ্দি বল যাহা অজ্ঞাত এবং যাহার জ্ঞানে কিঞ্চিৎ ফলের সম্ভাবনা 
*আছে, এবস্বিধ তন্বোগবেশেই শাস্ত্রের তাৎপর্ধ্য, যাহা জ্ঞাত তাহার জন্য 
উপদেশের আবশ্যক হয় না, তাহাতে উপদেশের বৈফল্যই হইয়া! থাকে। 
স্থুতরাৎ অভেদ তত্ব যখন আম!পিগের অজ্ঞ।ত এবং তদ্বিষয়ক।জ্ঞানে ফল সত্তা 
আছে, তখন অভেদ তত্বেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ভেদ কাহারও 
অন্ত নহে। তথাপি শাস্ত্র যে ভেদের উপদেশ করেন উহ! কেবল শৃ্ধ্য 
প্রাতঃকালে জল হুইতে উথ্বিত্ত হন? পুনশ্চ ফায়ং কালে জল মধ্যে প্রবেশ করেন” 
ইত্যাকার হ্রুতিধাক্যের ন্যান্র কেবল অনুবাদ মাত্র। অডেদ বাদীয় এই যুক্তিও 
নিতাস্ত অদত। কারণ "পরমাত্মা জীবাত্ম। হইতে পৃথক এবং তিনি সকল 
জীবের নিয়ন্তা জালিয়া, তাহার সেবা! করিলে, মেই পরমের্বর কর্তৃক জীব 
অমৃত্ত্ব লাভ করিয়া থাকে ।" এই শ্রুতি জীবের ছেদ জ্ঞানেই অনৃতফলের 
কথা শোষণ! করিতেছেন । 

এই যে ভেদ তত্ব ইহাজ্ঞাত ও নহে, কারণ জীব এতদিন নজেকে দেহ 
বলিয়া জানিক়া অসিতেছিল। সে যে দেহ নহে, গে যে পরমাত্বারই চিকণ। 


৬৮ জ্ীমন্ভগবদূগীতা ২য় অধ্যায় । 





পাখা 


দেহিনোহন্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং ফৌবনং জরা । 
তথ! দ্েহান্তর প্রাপ্তি ধারস্তত্র ন মুহ্াতি ॥১৩ 


বিদ্যাভূষণ ভাষ্যমৃ। 


নন ভীম্মার্দি দেহাবচ্ছিন্নানামাত্মুনাৎ নিত্যত্বেছপি তদ্দেহানাং তত্ভোগায়- 
তনানাং নাশে যুক্তঃ শোক ইতি চেত্তত্রাহ ফেহিনোহস্মিন্নিতি। অ্েকালিকা 


মাধব-ভাষ্যমূ। 

নত্বেসেতি। বথাহংনিত্যঃ সর্ববেদাগ্রেযু প্রসিদ্ধ: এবং ত্বমেতে জনাধিপাশ্চ 

নিত্যাঃ। দেহিনোভাব এতত্তবতি। তদেধালিদ্বমিতিচেয্ | দেহিমোণ।- 
তাৎপর্ধ্যানুধাদ । 

নিত্য অণু চৈতন্য স্বরূপ, ঈশ্বর বিভু চৈতন্য স্বরূপ, জীব তাহার নিয়ম্য তিনি 
নিয়ামক, জীব সেবক, ঈশ্বর প্রভু, সেব্য এই সকল জীরেশ্বর গত অথুত্ব, বিডুত্ব, 
ভৃত্যত্ব, প্রতুত্ব, প্রভৃতি বিদ্ধ ধর্মের আশ্রয় ইহা লোকে অক্ঞাত। হুতরাং & 
সকল অজ্ঞাত বিষয় জানিবার শান্ত্রই একমাত্র উপায়, শাস্মই আমাদিগকে 
প্রানাইযা থাকেন। সুতরাং অভেদ বাদীর পূর্বোথ।পিত অজ্ঞাতত্ব ও ফল- 
ধ্বায়+বূপ যুক্তি বলে ভেদ তত্বেই শাস্মেব তাৎ্পধ্য অন্ধারিত হইতেছে। ভেদ 
তত্ব খন্তাত হইলেও শশশুের বা আকাশ কুলনুমের ন্যায় অলীকতেই পর্যবসিত" 
হইতেছে, যেহেতু কোন কালেই উহার সত্তা দেখিতে পাওঘা যায না। 
বাহার সত্ত/ই নাই তাহ! যে ফলগায়ক নহে, ইহ বলাই বাহুল্য। অতএব 
জীবেখরেঘ় পারমার্ধিক ভেদই সিদ্ধ হইতেছে। 

মাধ্বভাষোর তাৎপর্য্যানুসারেও দেখা যায়। এখামে ঈশ্বরের নিত্যত্ 
অপ্রস্থাধিত হইলেও) সর্ববেধাত্ত প্রসদ্ধ আমি (জ্রীকৃফণ) যেবপ নিত্য, অর্থাৎ 
সকল বেগাজ্তাদি প্রান্ত সির্ধ, তুমিও তদ্রপ এবং এই সকল জনাধিপ 
্লাজান্থিমামী-জীঁব সকলঙ মিতা । অপ্রস্ভতাখিত &ইলেও তগবাঁন নিজেকে 
সষ্টান্ত শপে উপা্থিও করিয়া জীবের দিত্যত্ব অর্থাৎ তত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
কালে বিছ্যযাঁনতাষী খারা জীর্বের কজিত্ঠ ভে নিয়াশ পূর্র্বক, দলিত) তেদই 
সংস্থাপন কাঁরয়াছেন ৪১২৪ 


জীন্তগধান ডেছিলেন অর্জুনকে আত্মার লিত্যতের বিধয় উপদেশ করিয়ও 
হাস শাক অপনোদল ঝারতে পারিগেন না, অর্জুনের হুদয়ের অভিপ্রায় 


২য় অধ্যায় শ্রীমন্তগবদগীতা। ৬৯ 








বিদ্যাভূষণ ভাষ্যমূ। 
ধছবে! দেহ! যস্য সস্ভি তস্যদেহিনো অীবস্যান্মিন্‌ বর্তমানে দেহে জ্রমাৎ কৌমার 
ধৌবনগরাস্তিভ্রোচবস্থা তবস্তি। তাসামাত্ম জন্বদ্ধিলাং তত্োগোপযুক্তানাং 
ুর্বাপু্বাবনাশেন পরপর প্রাণ্ডো যথা ন শোকস্ডখৈব তদ্দেহবিনাশে স্তি 
দেহাস্তর প্রাপ্ডির্ভবিষ্যতীতি॥। তথাচ ভীন্মদীনাং জররিতদেহনাশে নব্যদেহ 
মাধ্ব-ভাষ্যমূ। 
নৃযখা! কৌমারাদি শরীর ভেদেপি দেহীতদীক্ষিত! পিদ্ধঃ। এবং গেহাত্তর 
প্রাপ্তাবপীক্ষিতৃত্বাৎ। নহি জড়স্য শরীরস্য কৌমারাদ্যন্থভবঃ। সম্ভবতি। 
মৃতস্যাধর্শনাৎ । মৃতস্যবায বাদ]পগমাধনুতবাভাবঃ| অহং মনুষ্য ইত্যাদ্যনূ* 
ভবাচ্চৈ তত্সিদ্বমিতিচেন্ন। সত্যেবাধিশেষেধেছে শুগ্ত্যাদৌজ্ঞানামি বিশেষ! 
তাৎপধ্যানুবাদ। 

তিনি জানিতে পারিলেন, অর্জুন যেন মনে মনে চিত্ত! করিতেছেন ;--"ভীম্মাদির 
আত্ম নিত্য হইলেও, আত্ম! যে দেহকে অবঙগন্বন করিয়া ভীগ্ম।দি নামে অভিহিত 
হইতেছেন, আত্মার এই ভোগায়তন দেহের বিনাশে শোক কোন গুকারেই 
অযৌক্তিষ্ক নছে। (দেহ ব্যতিরেকে আত্মার বিষয় ভোগ হইতে পারে না, আজ 
দেহ আছে বলিয়াই অন্মদাদির সহিত এই মমতা বন্ধন, এই সম্বন্কের বিচ্যুতিক্র 
দেহের বিনাশে শোক অবশ্যস্তাবী ও কত্তব্য।” অঞ্জনের এবম্িধ আশঙ্কায় 
অপনে।দনাসিলাষে বলিতেছেন ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই [একালেই যাহার 
[বিভ্িপ্নদেহ ধারণ হইয়া আমিতেছে ঝা হইতেছে সেই পেহাতিমানী যে জীব 
“দেহী'" আখ্যায় অন্ভিহিত হয়, তাহার এই বর্তমান দেহে ক্রমিক অনেক গুলি 
অবস্থার পরিবর্তম দেধিতে পাওয়া ধায়, তগ্মধ্যে কৌমার, যৌবন ও জর। এই 
তিনটা অবস্থায় পরিবর্তন বিশেষ রূপেই অনুভূত হইয়া খাকে। 

কালের শ্বভাবে দেহীর বর্তমান ভোগাক়তন এই শরীরে বাল্টাবস্থার নাশে 
যৌবন তাহার নাশে বুদ্ধাবস্থ। প্রাপ্তিতে পূর্ব পূর্ব অবস্থার জন্য ধেমদ শোক 
উপস্থিত হয় না। সেইরূপ ঝাঁলবশে ভোগান্তন এই দ্নেছের ফিনাশ হইলেও) 
জীর্ণ দেহের পরিবর্তে ভীগ্বাদির নবীন দ্বেহ ধারণ প্যযাতি যৌবন প্রাপ্তি 
ল্যায়াবলন্থনে শোকের পরিবর্তে আমসাই, হইতেছে। ছুতরাং €দছের 


৭ জ্রীমপ্তগবদ্গীত| | ২য় অধ্যায়। 
০০০০০০০০98৯ 
বিদ্যাড়ষণ ভাষ্যম্। 
প্রান্তিরর্যাতি যৌবন প্রাপ্তিন্যায়েন হর্যহেতুরেবেতি ন তদদেহবিনাশ হেতুকঃ 
শোকপ্তবোচিত ইডি ভাবঃ। ধীরে ধীমান্দেহস্বভাষ জীবকর্মৃবিপাক শ্বরূপত্রঃ। 


অত্র দেহিন ইত্যেক বচনং জাত্যাতিগ্রায়েগ বোধ)ং পুর্বত্রীক্ম বছতবোকেঃ। 

অত্রঃ। এক এব বিস্তদ্াত্মা। তস্যাবিদ্যয়। পরিচ্িয়স্য তষ্যাং প্রতিবিহ্থি- 
মাধ্ব-ভাষ্যম্‌। 

র্শনাৎ | সমশ্চাভিমানোমনলি। কার্টার্দিবচচ। ভ্রুতেশ্চ। প্রামাণ্যঞ্চ প্রতাক্ষ।” 

দিষং | নচবৌদ্ধাদিধাক্যবৎ। অপৌরষেরতাং। নহ্যপোঁরযেয়েপৌরযেরা 

জ্ঞানাদয়ঃ কমরিতুৎং শক্যাঃ। বিনাচকদ্যচিদবাক্যস্যাপৌরাষেরতৎ লসর 

জমরাতিমত্ত ধর্দাদি সিদ্ধিঃ। যণ্চতৌনাঙগীকুরুতে নাসৌ সমমী। অগ্রত্ো- 
তাঁৎপর্য্যানুবাদ । 


বিনাশ জঙ্য তোমার মৃত ধীর ব্যাক্তির শোক কোন ফ্রেমেই সঙ্গত নহে। তু্ি 
দেহী ও দেছের অবস্থা পরিজ্ঞাত আছ। যে পুরুষ দেহের ও শ্বকুত কন্ 
বিপাকের স্বরূপ জ্ঞাত আছে, তাহাকেই ধীর বলাহর। এখানে “ধীর 
শব্ধের উদ্লেখে প্তগবান বেন অর্জুনকে ও তানৃশ তত্বজ্র হইতে বলিলেন । 
এবং পুর্বে আত্মার বহত্ব উজ্জ হইলেও এখানে “দেহিনঃ” এই পদটী 
জাত্যাভিপ্রায়ে একবচন করিয়! নির্দেশ করা হইয়াছে জানিতে হুইবে। 
এখানে যেন মায়াধাদে ফলিত পরিচ্ছিত্ন বা প্রতিবিগঝদ অবলগ্গনে সী তগবান 
একবচন নিরদশ,করিয়াছেন ইহা মনে না হয়| 

উহ্াদিগের মতে শুদ্ধ আত্মা এক তইয়াওযুঅবিদ্যার ছারা পরিচ্ছি্ন হইয়া 
অথবা অবিদ্যাতে প্রতিবিস্থিত হইয়া নানাত্বকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ 
ঘছরূপে প্রতিভাত হন মাত্র কিন্তু বস্তত উহ! এক। এক আকাশ যেমন ঘটাদি 
পৃথক আধারে প্রতিবিস্থিত হুইয়া]ুপৃথক বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়, এক গৃধ্য যেঘন 
পৃথক জলে প্রতিবিশ্থিত হইয়া] পৃথ্বক রূপে প্রতিভাত হন। তদ্রেপ আত্ম এক 
হইকাও অবিষ্যায় প্রতিবিস্থিত হইন্া পৃথক্ক রূপে ভাষমান হন। এহৎ পরিচ্ছি্ 
খাদ ও এইরূপ এক শুদ্ধ আত্মাকে আরবদা। বিভেদ করিয়া! থাকেন, বিধ্যাকত 


২য় অধ্যাঁয়। শ্রীমপ্তগবদ্গীতা । ৭১ 





বিদ্যাভূষণ ভাষ্যয্‌। 
ত্য বা নানাত্মত্বং। শ্রুতিশচৈবমাহ। আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিতু পৃথকৃ- 
ভবেৎ। তথাস্বৈকে! হনেকন্থো জলাধাবেঘিবাংশুমানিতি । তছিজ্ঞানেন তস্য 
বিনাশেতু তন্নানাত্বনিবৃত্ত্যা তদৈক্যং সিধ্যতীত্যেকবচনেনৈতত পা্সাধধিরাহেতি 
তন্মন্ং ভড়য়া তয়! চৈতন্যরাশেশ্ছেদাসস্তবাৎ তৈরপি তথিষযত্ানলীকারাচ্চ। 
মাধ্ব-ভাষ্যমূ ৷ 
জকত্বাৎ। মাত্ডধর্ট্ো নিরপ্যতাদিতিচে্র | সর্ব্বাতিমতস্য প্রমাণৎ বিনাগি, 
যোল্ব,মশক্াত্বাৎ । নচ সিদ্ধিরপ্রামাণিকস্যেতিচেন্ন। সর্কাভিমতেয়েব প্রমাণ- 
ত্বাৎ। অন্যথ। সর্বাধাঠিক ব্যবহার! সিদ্ধেশ্চ। নচ ময়] শ্রুতমিতি তথাজ্ঞাতুং 
শক্যং। অন্যথ! বা! প্রতুাত্তরং স্যাৎ। ভ্রাস্তিরর্বাতবস্যাৎ। সর্বচূঃখ কারণত্বং 


তাৎপর্যযানুবাদ। 


পরিচ্ছিন্ন শুদ্ধ আত্ম! কারণ ব্রদ্ম, এবং অবিদ্যাকুত পরিচ্ছিন্ন আত্মা জীবনামে 
অভিহিত হন। এতাদৃশ আত্ম-তত্ব জ্ঞান, আত্মগ্ত অবিদ্যা কল্পিত বহত্বের 
“ধিনাশ হইলে, নানাত্ব লিবৃন্ত হইয়া, আত্মার একতব সিদ্ধ হয়। এই জন্য 
স্্ীভগবান এখানে “দেহিনঃ' এই এক বচনাস্ত পদের উল্লেখ করিয়াছেন। 
ইহাই মায়াবাদি দিগের কথা। 


পৃজ্যপাদ বিদ্যাতৃুষণ মহাশয় এ মতকে অতীব মন্দ বলিয়। ততপ্রতি দোষা- 
য়োপ করিয়াছেন। ৃ 

চৈতন্য স্বরূপ আত্মার জড় অবিদ্যা কর্তৃক চেহদ সর্ধথা অসম্তষ। কারণ 
উদ্ত অদ্বৈতবাদী স্বয়ংই আত্মাকে অবিকারী বলিয়া শ্বীকার করিয়াছেন। 
এক্ষণে চ্ছেদ খীকার করিলে, টক্াচ্ছিন্ন পাষাণ খণ্ডের ন্যায়, আত্মার বিকারিত্ব 
ও পরিচ্ছি্নত দোষ আপাতন হুইয়া পড়ে। এবং আিদ্যার হ্বীকারে অহ 
হাদিও হয়। প্রতিবিশ্বিত আত্মার বহুত্বও স্বীকার হইতে পারে মা। 
যেহেতু উ্ীরা আত্মাকে “অরূগ” বলিয়াছেন, ধাহার রূপ নাই তাহার প্রতিবিশ্বও 
অসভ্তব। বর্দি অরগ বগ্করও প্রতিবিশ্ব হয় বল; তাহা! হইলে অন্ূপ 
আকাশ ধিগাদির প্রতিিষ্ব প্রসক্তি হইয়া পড়ে । বদি বল আকাশের প্রতিতিস্ব 


শুই ভ্রীমন্তগবনগীতা। | হয় অধ্যায়। 








বিদ্যাতূুষণ ভাষাম্‌। 
ন্াস্তবে চ্ছেদ্ধে বিকারিত্বা্যাপত্তিঃ টক্কচ্ছিক্গ পাধাণধৎ স্যাং। নধরূপস্য বিন্যোঃ 
প্রতিবিদ্বাসত্তবাচ্চ। অন্যথাকাশদিগাীনাং তদাপত্তিঃ | ন চ প্রতীত্যন্যথা- 
স্পপতিয়েবাকাশস্য প্রতিবিদ্থে মানৎ তথ্বর্তি গ্রহনক্ষত্র প্রভামণ্ডলৎ তস্যবাস্তমি 
ভামমান তম প্রতীতেঃ। “ন্বাকাশনেকৎ হাতি শ্রুতিত্ব পরমাতমবিরযা তস্যা” 
মাধ্ব-ভাষ্যম্‌ । 
ঘাস্যাৎ। একোবান্যাস্যাৎ। রচিতত্বেচ ধর্মপ্রমাপদ্য কর্ত,র জ্ঞানাদি দোষ 
শঙ্কা! স্যাৎ। নচা দোত্বত্বং শ্ববাক্যে নৈব সিজ্ধতি। নচ ধেন কেলচিদ- 
পৌন্ষেয মিত্যুক্ত মুক্তবাক্যসমৎ। অনা্দিকাল পরিগ্রহ নিদ্ধতাং | অতঃ 
তাঁৎপধ্ধ্যানুবাঁদ । 

শ্বীকার পক্ষে যে প্রতীতি হইয়া থকে, উছাই তং প্রতিবিশ্ব পক্ষে শ্রমাণ। 
অন্যথা প্র্জপ প্রতীঠিই হইত না, তাহাও বল! চলে না, যেহেতু আকাশের 
প্রতিবিদ্ব পার্তিত হয় না, আকাশস্থিত গ্রহ নক্ষব্রাদি রূপবান বছর গ্রতিবিস্ব 
জলাদিতে পতিত হইয়া থাকে। ছুতরাৎ পরিচ্ছন্ন বা! প্রতিবিদ্ব শ্বীকার ঘার! 
আত্মার বছত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না। “আকাশমেকংহি” এই শ্রুতি 
আকাশের ন্যায় হৃ্য্যের ন্যায় পরমাস্বার একত সম্বন্ধে কোন বিরোধই নাই, 
ইছ। গ্রত্যাদি সকল শাস্ত্র সিদ্ধ 

উঞ্চ পরমাত্ব। ও জীবাত্মার অভে্ নিরাশ কলে, পৃজ্যপাদ বিদ্যাভৃষণ 
মহাশয় একটা যুক্তি অবলম্বলে বলেন; বদি আত্মার একত্ব শ্বীকার করা হুর, 
তাহ! হইলে আত্মৈকোর উপঘেষ্ট। হইতে পারে না, তাহার প্রথম কারণ উপদেষ্টা! 
স্বয়ং তন্বজ্ঞ কিনা বদ্দি তিনি তত্বজ্র হন, তাহ! হইলে, তৎকাণে তাহার 
সতী আত্মা জ্ঞান থাকার, তাহার উপদেশ্য ভত্বে জ্ঞান হয় নাই, অথহা 
কিকিৎ পরোজ্ক জ্ঞান হইলেও লেই তত্বের স্ফূর্তি হয় লাই, ইহা স্থির নিশ্চয় ( 


যদ অন্ত হন, তাহা হইলে অজ্ঞতু হেতু তাঁহার কামোপঞ্েশ ষোগ্যতাই 
আনত হয়। নুতরাং বাধিতানুবৃতি ন্যায়ে জীব ব্রঙ্গের এক্য সম্ভব হয় না। 

পুজাপাদ মধ্ৰাবাচাধ্যও স্বকীয় ভাষ্যে এইরূপ বুদ্ধির অবতারণ! করিয়! 
জাতার দেহাস্তর পরিগ্রহ ধে শোকের কারণ নহে, এইরূপ কাতিম্ড প্রকাশ 
করিসাছেদ। 


ভল্ি ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ । 
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একলা বিরলে বমি, 
কাদিতেছি দিবানিশি, 
কেহ আমে লাকে। কাছে শুধায় না কোন কথ!। 
বুঝিতে পারে না কেহ হুদয়ের কত ব্যথ।॥ 
সমীব আসিগা ধীরি, 
যাষ তন্তু স্পশ করি, 
দীরঘখ নিশাস লয়ে দূরে দুরে চলে যায়। 
বাতাসের মাঝে শ্বাস আপনি মিশায়ে যায ॥ 
অলসে পড়িলে ঘ্ৃমে, 
্বপনে ফেলিয়া জমে, 
কণড দুঃখ দিয়ে চিতে কীদাইয়! চলে যার। 
স্মরিল্লা সে হ্ষপ্র স্মৃতি কা্ি করি হায় হায়॥ 
কতদিন এই ভাবে, 
কাদাইবে মোরে ভবে, 
জানিনা এ রোদ্নের কবে হবে অবসান। 
কাঁদিয়া কাটাতে হবে কত দিবা, কত যাম॥ 
কোধনের হয শেষ, 
খাকেনাকো কোন রেশ, 
যদি আমি জ্ীগোরাদ দেন হবে প্রেমরাশী । 
ঘুচে যাবে ছঃখ জালা হাদিব প্রেমের হাসি ॥ 
(আগ) ঠিব জাল দুরে যায়, 
(যদি) আয়ু বহি অস্তবায়, 
ঘুমাৰ হৃতুুক্ কোলে শীতল হবে বুক। 
ঘুমাৰ শান্তিতে চির থাকিবে না সুখ দুঃখ ॥ জী. 








ধর্মজীবন। 


(বেলেঘাট। সান্ধ্যসমিতিতে পঠিত ।) 
(লেখক-__জীযুক্ত পুগবীকাক্ষ ব্রতরত্ব ম্মৃতিভূষণ )) 
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শধর্ম্তীবন" শবে প্রধানতঃ তিনগ্রকার ভাব আনয়ন করে। (১) ধর্ম ও 
জীবন, এতছৃত্বয়ের সম্বন্ধ বা সমন্বপত। (২) ধর্মই ভীবন, অর্থাৎ জীবন আর 
কিছুই নহে কেবল কতকপুপি ধন্ম-সম্তি মা্র। (৩)-ধর্খ্ম যাহার লক্ষ্য একপ 
জীবন । ধর্ম কাহাকে বলে এ বিষয়ে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন ও 
করিবেন। কিন্তু ধর্ম শব্দের ব্াযুং্প্তি লক্ষ্য করিলে উহ! হইতে একটা মাত্র 
অর্থই প্রতিভাত হয়! বাহ! ধরিয়া থাকা যায়, অথবা! ধাহ। দ্বারা ধৃত হয় 
তাহাই ধর্ম। এই যে চতুক্কোণ পদার্থ টা দেখা যাইতেছে “কেছ' উহার পরমাণু- 
গুণিকে ধরিয়া না রাখিলে, ইহার এরূপ জাকৃতি হইত না অথব! ইহা থাঁকিতেই 
পারিত না| কেন না ফোনও মহাঁশক্তি ইহার পরমাণুগুলিকে নিশ্চয়ই 
ধরিয়া রাখিয়া বন্তটার সত্ব বর্তমান করিতেছে। গু তরাৎ ভগতে যন্তপ্রকার 
পদার্থ আছে তাহাদের অস্তিত্বের দন্য এবং দ্বাতস্ত্্ের জন্য এক একপ্রকার 
ধর্ম অবশ্য স্বীকার্্য। এইরূপ আপাততঃ দুষ্টিতে গতে ছুইগ্রকার ধর্ম লক্ষিত 
হয়। অচেতন বা! জড়-ধর্ম এবং সচেতন বা জীব-ধন্্। স্থানাবযোধকতা, 
স্থানব্যাপকতা, বিভা্যতা প্রভৃতি জড়-ধর্ম, এবং আহার নিদ্রা তয় প্রভৃতি জীব 
ধণ্মু বলিয়া! শ্বীকার কর! হইয়! ধাকে। সাধারণ ও বিশেষভেদে এই জড়ধর্মন 
এবং চেতন বন্ধ, আবার ছুই ভাগে বিজ্ঞ সাধারণ ধর্ম সমতিগত এবং বিশেষ 
ধঙ্ধু ব্যিগত বা ধ্যক্তিগত্ত। 

এইরূপ স্থাবর ধর্ম, জঙ্গমধর্গ, বৃক্ষধর্ম। লতাধর্শ, পক্ষী ধর্ম, পঞ্ুধশ্খব এবং 
মানবধর্মম,। আবার সমাজধর্খ, আশ্রমধর্্র। বর্ণধন্্ঘ ৪ মেজধর্্ম এবং কালতেদে 
লত্যাধ্ম, ভ্রেতাধন্ম প্রভৃতি যুগধর্মী, এইরূপ বহুবিধ ধর্্ব বিরাজিত দেখ] যায়। 
গ্রতাত ধতগ্রকার পদার্থ আছে এবং তাহাদের বত কার অবস্থা! হইতে পারে 


অগ্াহাযণ,। ১৩২৪1] ধর্মজীবন | ৬৭ 








তাহাদের -প্রত্যেক অবস্থাতেই ধর্ম পৃথক পৃথক হইয়া থাকে৷ এই হস্তস্থিত 
অন্গূলি পাঁচটার ্বতন্ত্র ধন্মতা না থাকিলে উহার! পাচদী না হইয়া একটাই 
হইত। এই প্রকারে ধর্ম বছবিধ হইলেও যিনি উহালের সধ্যে একভ বর্শন 
করেন তাছার জীবনই ধর্ুজীবন। 

পূর্বেব বল। হুইয়াছে প্রত্যেক পদার্থই পরমাণু সমষ্টি । কোনও না কোন 
মহাশক্তি এ পরমাণুগডপিকে ধরিয়া রাখিয়া বন্ুটীর সত্তা বর্তমান করিতেছে। 
হিদ্দুগপ বহুকাল হইতে "যা দেবী জন্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা॥ নম্জস্যে 
নমস্বস্যৈ নমন্তসৈ্যৈ নমোনম£॥' বলিয়া যে মহাশক্তির আবাধনা করিয়া 
আগিতেছেদ এই শক্ষি সেই মহাশক্তিরই অংশ। জড়বাদীগণ এই শক্তিকে 
আকধণ বলিয়া ধাকেন। একটা পরমাখুষদি আর একটা পরমাণুকে আকধণ 
না করিত তাহা হইলে এট জগতের অজিত হইত কি? 

কেবল পরমাণুগত আকর্ষণ কেন ? এই জগৎ বহুবিধ আকর্ষণের লীঙাক্ষেত। 
একপ্রকার আকর্ষণ বশতঃ পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ, চন্তরশুর্ধ্য, তারা ও মক্গত্রাবলী 
নিজ নিজ গন্তব্যপথে চলিতেছে বলিয়া বর্তমান বিল্কানবিদৃগণ শীকার করিয়া 
থাকেন। একপ্রকার আকর্ষণ বশত:ই পক্গিগণ আহার মুখে লইয়া নীড়াভিমুখে 
ধাবিত হয়। এক প্রকার আকর্ষণ বশতঃই ১০ট1 বাভিতে নল] বাজিতে কেরাণী 
নিজ নিজ অফিষ। কেন্স্থান) অভিমুখে দৌড়িতে থাকেন, এবং এক প্রকার 
আকর্ষণ ধশতঃই অন্ততঃ একদিনের চুটা (অধকাশ) পাইলেও তাহাদের মন 
দেশাভিমুখে আকৃষ্ট হুয়। যদ্দি এই সমত্ত আকর্ষণ না থাকিত তাহ! হইলে 
জগতের অস্তিত্ব কিছুতেই হুইতে পাররিত ল1। 

হিন্দুপ্িগের ধর্মশান্ত্রে এই আকর্ষণাত্মক বহদেবতার মধ্যে প্রধান গ্েবতাই 
“কষ”? ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। কুঞ্ণ নামের ব্যাধ্যা করিতে গিয়। শীধরন্বামিপাদ 
বণিয়াছেন, কষ.+৭স্কৃঞ্ণ। কৃষিভূর্বাচকঃ শবঃ। অর্থাৎ কষ, ধাতুর অর্থ 
আকর্ধণ, এই আকর্ষণই ভূ বাচক অর্থাৎ সত্তা বাচক। আকর্ষণ ব্যতিয়েকে 
ভ্রগতের সত্াই হইতে পারে না! শ্রীীব গোস্বামী অনেক স্থানে বলিয়াছেন 
“সর্বাকর্ষকত্বাৎ কৃষঃ1" অতএব কুষ্শক্তি জগতের মুলকারণ সনদে নাই। 
ইহাই সন্বন্ন। এই পথে দেখিলেই “ধর্খে জগৎ প্রতিষিতৎ বা ধর্ম্োধরা ধারক" 
প্রভৃতি উক্তির অর্থের সহজে উপলব্ধি হয়। 


৬৮ ভক্তি | [১৬শ বব, ধর্থ সংখা 








এই অনস্ত পদার্থ, পবিপূর্ণ বিলাম বিশ্বর।জেয বিবিধ পদার্থ (িরাজিত 
থাকিলেও বিচাঁর বুদ্ধিতে কিন্তু প্রমাতার জ্ঞানহ জমস্ত পদার্থ উপলব্ধির মূল 
কারণ বলিয়। বোধ হয়। যে জন্ম-বধির মে শব্দ কিবপ পদার্থ বুঝিতে পারে না। 
জন্মান্ধ যে, সে বর্ণ কিপ পদার্থ বুধিতে পারে কি? হৃতরাং প্রমাতার জ্ঞানই 
প্রমাণ অর্থাৎ চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেজ্দিফ়ের মাঙাযো প্রমেষ অর্থাৎ জাগতিক সমস্য 
পদার্থ অনুভব করেন। এই থে চতুক্ধোণ পদার্থটা দ্বেখ। যাইতেছে আমরা কিবপে 
উহার উপলব্ধি করিতেছি, আমর দেখিতেছি উহ চতৃক্ষোণ, কিঝিহ দীর্ঘ, একটু 
প্রশ্থ বিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, বেশ মস্যণ ইত্যাদি শেঁতবর্ণতা, মসণতা। প্রভৃতি কক 
ধন্ম সমষ্টি ভিন্ন, পদ্াথটী আর শিটুই দশে এবং প্রশথাতার চিন্তা উহার 
অন্িত্থের কারপ। এইবপ কি চেতন, কি অচেতন, সমগ্জ পদার্থই চিন্মষ অর্থাৎ 
কতকগুলি চিন্তা সমষ্টি মাত্ত | ইহাই চিদ্ধন্। 


ক্ষোন পদার্থের বিষণ চিন্তা কবিতে গেলে, তাহার প্রতি চিত্তের আক” 
হয়ই হয়। আমি এক্ষণে জেনাবল পোষ্টাফিষের গুন্বজটীর বিষয ভাবিতেছি। 
ততপ্রতি আমার চিত্ত নিশ্চয়ই আ?ই হইয়াছে | তাহ] না হইলে এক্ষণে উহা 
না| দেখিষাও অগি উহার গেলত্ব, শুভ্রত্ব প্রভৃতি ধন অনুভব করিতে পারিতাম 
ন1। পুন্নস্থৃতি বলে আমার চিস্ত তত্প্রতি আকুষ্ট হইতেছে বলিয়া, উহার 
ধর্ম গুলি আমার সমক্ষে এক্ষণে প্রতিভাত হইতেছে। ফল- চিন্তা! বিলে চিত্ত 
আকু৪ হইয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হওয়। বুঝায়। হুতরাৎ চিন্তা ও আকরধণ 
অভিন্ন | 
চিন্তা-শক্তি আমা হইতে বহির্গত হইয়া! বাহিরে গমন করতঃ গোলত্ব, শুনত্ব 
গ্রভৃতি ধর্ম আমার নিকট আনয়ন করিয়। সেই সেই ধর্ম সমষ্টিভুত পদার্থের 
জ্ঞান জন্মাইতেছে। নুততাৎ চিন্তা ও পদ্দার্থে কেমন মধুর সম্বদ্ধ। চিন্তা ভিন্ন 
গদার্থ নাই। আবার পদার্থ ভিন্ন চিত্ত হইবে কিসের ? চিন্তা জ্ঞানের আশ্রয়ে 
থাকে এবং পদার্থই তাহার বিষয় বা আধার। জগুতে বহুবিধ পদার্থ গ্রতীত 
হয় ঘণিয়া, আধার বহুবিধ স্বীকৃত হইয়া থাকে। "আধার" "আধার” "আধাব” 
এই কথা বহুবার বিলে 'রাধা? নামই উচ্চারিত হয়। পুর্বে বলা হইয়াছে 
চিন্তাশক্তি ও আকর্ষণ অন্ভিন্ন, এবং আকর্ষণ কৃষ্ণাত্বক; সুতরাং জগতে আমরা 
যাহা কিছু দেখিতে গাইতেছি সমস্তই রাধাকৃষের মধুর লীলাযাত্ত। এই 


অগ্রন্থায়ণ, ১৩২৪ । ] ধর্মজীবন । ৬৯ 





হশাধশ্মে আনন্দের উৎপত্তি। আনন্দলাভের আশাতেই সকলের অস্তিত্ব, 
হুতকাং আনন্দ জগতের মূলধর্্ম। 

আশ্রয়নিষ্ঠ চিন্তা, বিষয় বা আধারনিষ্ঠ চিস্তার সহিত মিলিত হুইয়! 
পুনরাঘ স্ব!ণিষ্ঠানে প্রত্যাগমন করিলে, তবে শুদ্বিষক জ্ঞান জন্মায় এবং তাহ! 
হইতেই আনন্দ হয়। আধার চিন্ত/শক্তি 'দর্শনল্য় পথে বাহিরে গমন কর 5 
একটী বৃক্ষ হইতে গোলত্ৃ, হরিত্বর্ণত্ব গরভূতি কতক গুলি ধঙ্মু লইয়া আমার নিট 
পুনরায় আদিলে আমার জ্ঞান হয় গান্ছে একটা ফুল ছুটিয়াছে; বা কেমন 
হুশ্বর ফুলটা। চিন্তাশক্তি এইরূপ বাহিরে গ্রমন করে কেন? কেবল আনন্ৰ 
লা ভিন্ন ইহার আর কোনও কারণ দেখা যায় না। এই নিমিত্ত এই বহির্গমন 
এবং স্বাধিষ্টানে প্রত্তাবর্তনরূপ ব্যাপারকে লীল! বলা যায়! এই লীঙা-ধন্মুই, 
আনন্দ লাভের সোপান। এবং সকলেই আনন্দ লাভের জন্য ব্যস্ত । কিন্তু 
এই লীলাধর্ন্মের অনুবর্তন করিতে না পারাতে আনন্দলাভ হ্বটিয়! উঠে না। 
কোনও কোনও বিষয়ে কিঞ্চিৎ আনন্দ হইলেও পুর্ণজ্ঞানের অভাবে পুর্ণানদ্দ 
লাভ হইতে পারে না । 

ঢাক কথন ঢোঞের মত বাজে মা, ঢোল কখন মৃদঙগ বা খোলের ন্যায় বাজিতে 
পাবে না, আবার মুদ হইতে সেতারের ন্যায় বাদ্যবাহির হওয়া অসস্তব বলিয়! 
“বোধ হয়। সংলই ত বাদ্যযন্ত্র, তা বলিগে কি হইবে? গ্রান সমস্য পদার্থে 
পারিপুণভাবে থাকিলেও বহির্গমন পথ অর্থ ই্িয়াদি সন্নিবেশের তারতম্য 
বশতঃ জ্ঞান খেঙ্িবার তারতম্য হওয়াতেই আনন্দলাতের তারতম্য দেখা যাঁয়। 
কাষ্ঠ বৃক্ষের ন্যায় আনন্দ অনুভব করিতে সমর্থ নহে । উত্রিয়াদি সমিবেশের 
উৎকর্ষতা বশতঃ নরদেহ শক্তির যেরূপ সর্ক্বোম লীলাক্ষেত্র হইয়া! দাড়াইয়াছে, 
ইহজগতে বোধ হয় এরূপ ক্ষেত্র আর নাই। উর্বর ক্ষেত্রে হুবৃঙ্গের ন্যায় 


কুরুক্ষ অধিকতর বর্ধনশীল হয়। নুতরাং মালবে ধেমন জ্ঞানের আধিক্য দেখা 
যায়, অজ্ঞান বা মায়াধশ্বেরও প্রাবল্য ইহাতে থাকাতে, মানুষকে অনেক সময় 
ইতর প্রাণী অপেক্ষা অনেক অপৃষ্ট কর্ম করিতে দেখা বায়। কিরূণে মানবগণ 
ব্যষ্টিগত এনং সমষ্টিগত ভাবে অক্কানের আবরণ হইতে অপাবৃত হইয়া, বিমল 
আনন্দ অনুভব করিতে পারে, তাহাই ধর্দজীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য । 


সত্যাবলন্দন ধর্মুজীবনের প্রথম সোপান। জত্যাবলন্মল মাত্রেই কপটত! 
দুর়ে আনয়ন করে। এই ধর্মধ্ব্ী বজ্র সত্যকে বিনি ন্দাগ্রয় করেন গাহাবু 


শত ন্ডর্তি | [ ১৬শ বর্ধ,-স্হর্থ সংখ্য।। 





জয় কন্দরে সর্বদাই ধণ্মের বিমণ উজ্জল জ্যতিতে আলোকিত হইখ্া থাকে । 
তিনি মরগতের নবগণ মধ্যে গণিত হুইলেও প্রকৃতপক্ষে স্বর্গরাদ্দ্যেই বিরাজিত 
থাকেন। কলিমল-কলুষতা তাছার চিত্ত-ক্ষেত্রে আবিলত! আনয়ন করিতে সমর্থ 
হয় লা। 

চিত্তের একাগ্রতা না থ!কিঠে কোনও বিষয়ে উন্নতি লাভ করা যায় না। 
প্রথম দৃষ্ট মানবগণ স্বভাবত্তই একাগ্রচেতা ছিলেন । হৃত্রাৎ চিত্তের একা গ্রতা 
লাভের নিমিত্ত অন্যসাধনের আবশ্যক না থাকায় তপস্যাই সত্যকালেষ যুগধন্ম 
বলিয়া স্িরীকত হয়। তখন মানব মনরে চিন্তাশাজ্জর অনাধ আোত প্রবাহিত 
হইত বগগিয়া, তগোনিরত তপর্ষিগণ অনায়ামেই বিমল আনন্দ উপছ্োগ 
করিতেন। কিন্তু কাপপ্রভাবে জাগতিক মায়ায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় চিত্তের 
একাগ্রতা সাধন করিবার নিম্ত ভ্রেঙাযুগে বু আড়ম্গর পুর্ণ য্ঞ প্রথ' প্রবত্তিত 
হয়। যজ্জের উপযুক্ত ভূমি সংরক্ষণ এবং ঘ্বৃাঁপর সংগ্রহে বিলক্ষণ শোরধ্য 
বীধ্যের প্রয়োজন হইত। হৃতরাং বলঘৃপ্ত মাণব চিত্তের সত্যমনার্থ ক্রিয়াবছুল 
যজ্রের আবশ্যক হইয়্াছিল। মদমণ্ড মাছের মদ-স্থলিত ন। হইলে শান্ত হইতে 
পারে কি? তত্পরে বহুকাগ জাগতিক সুখ ভেগ করিয়া চিত্তে আসক্তির উদ্রেক 
হওয়াতে, ঘাপর যুগে আসক্তি পরিহারক পৃ প্রণালীর প্রণয়ন হয়। নির্দেশ 
তরুলতাদির সংসর্গ এবং বিষয় কর্ম হইতে চিন্তকে পৃথক রাখিবার ওন্যই পুজার 
প্রধর্তন। এইরূপে শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধ সত্তবের উদয় হইলে; তখন লিক্কাম হইয়া 
হরিনাম কীর্তনই যুগধর্দ্র বলি স্থিরীকৃত হইয়াছে।' কলিকাল অপকুষ্ট কাল 
বলিয়া ইাহার। বলিতে ইচ্ছ। করেন করুন, কিন্তু ইহার ধছদ্দোষ সত্তেও, ধে কালে 
উগৌরাঙগ ঠাকুর, আর শ্রহরিনামই সম্বল সেযুগ নিশ্চই শুদ্ধ সত্তর যুগ, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ যুগানুবর্তনের ন্যাক্জ বিনি বাল্যকালে চিন্তাশীল, 
যৌবনে শোধ্য বীর্ঘযশানী, প্রৌঢ় শীবনে অনামক্ত এবং বাক্যে নিস্কামচিত্ত 
হই] হরিসন্থীর্তননিরত হুম, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক এবং তাহার জীবনই 
প্রকৃত ধর্মুজীবন বলিয়া কথিত হয়। 

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বহসংখ্যক ধর্মসন্প্রধায় বিদ্যমান থাকিলেও 
তাহার শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য ও বৈষ্ব এই পাঁচটা মূল সম্প্রধায়ের 
অম্রভূর্ত বলিয়া! মনে হয়। কারণ মায়াযাীগণ পিকে, জড়বাদীগণ হুধ্যকে, 
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কারুণ্যবাদীগণ শিবকে, বহুশক্তিবাদীগণ গণপতিকে এবং প্রন্বাবাদীগণ একাধারে 
এই কর প্রকার দেবতাকেই পরব্রহ্ম বলিখা! উপাসনা করেন। হিন্দুহ হউন 
আর খৃষ্টানই হউন ধর্ম ও মত, মায়াবাদ হ৷ জড়বা প্রভৃতি ঘটা মতবাদের মধো 
তইবেই হইবে। হৃত্তরাং ধন্মে সম্প্রদায় গত ভেদ কিছুই দেখা যায় না। তবে 
ইউরোপ, জাপান এবং ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ তেখে ধর্খের কিছু কিছু প্রতেদ 
লক্ষিত হয়। ূ 

ইউরোপের ধশ্ব মৈত্রীকরণ। অনেকে একব্রিত হইয়া কিরপে প্রাধান্য 
লাভ করা যায়, তাহাই ইউরোপীয় ধর্ম । সেকারণ সে ছেশের লাধারণ লোক 
কোম্পানী প্রিয় এবং রাজাগণ সাম্রাজ্য প্রিয় | 

দুটীকরণ আপানী ধর্্ম। নিজের শক্তি যতই শ্ষুদ্র হউক না কেন, তাহাকে 
দৃঢ় রাখির! পার্থবত্তী শক্তি সমূহ তাহার সহিত যোগ করিয়া কিরূপ প্রধান হওয়া 
ধায় তাহাই জাপানীর ধর 

ভারতীয় ধর্ম কি করণ বপিব। “ফণাকী প্রদান” ধন লক্ষণ বলিলে দোষের 
হইবে না। সংসারী এদেশের সকলেরই ইচ্ছ। আমি বড়লোক (ধনী) হইব, 

, অথ সংগ্রহ করিব, কিন্তু তাহা পরকে ফাকা দিয়া। ধনী অপরকে ফাকী 

দিয়া ধন সংগ্রহে ব্যস্ত। দরিদ্র মিগকে ফ'াকী দিয়া উদরে একমুষ্টি না দিয়া 
বালক বালিকারিগকে উপযুক্ত খাদ্য বারোগে ওষধ না দিয়া ধন মংগ্রহ 
করিতেছেন। এমন কি সাধুগণ জগৎকে ফণাকী পিয়া সন্প্য।মী হইতে চাহেল। 

হার "অধাতে ধশ্থ জিজ্ঞাস।”র দেশে একি হুইল! এই কিসেই দেশ, 
যে দেশে স্ল ধর্মের সকল জ্ঞানের আকর বিরাট বেপশান্ত্র নিশ্বাস প্রথ্থাসের 
ন্যায় অনায়াষে ব্রহ্মার 'মুখ কমল হইতে নির্গত হইয়াছিল! এই কি 
সেই দেশ, যে দেশে বিশাল বুদ্ধি বেধব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়। বেদ সংহিত। 
প্রণয়ন করিয়া অমর হুইয়াছেন। এই কি সেই দেশ, যে দেশে বর্ণধর্, 
আশ্রমধর্্ প্রভৃতি মনুষ্য সমাজের হিতকর যাবতীয় ধর্ম নির্ণয় করিয়। 
আদিমানব মনু, সর্বপ্রধান নিয়ম বিধায়ক বলিয়া ভুগোলকের উভয় * 
পৃষ্টে অদ্যা্পি সন্মামিত হইতেছেন! এই কি সেই দেশ, যে দেশে কৌরব 
ও পাগুব প্রভৃতি বীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়! ঘরেণ্য বীর ধর্বের বিজয় বীণা 
মিনাদিত হর্িযাছিজেল ? যে দেশের মূলনৃত গুপি লইয়া অন্যান্য দেশ 
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সন্বাব্যয়ে উন্নতি লান্ভ করিল; জ্ঞানের আদি নিকেতন সেই দেশ, আজ 
সকলের পদ্দতলের অতগ তঙ্গে নিপতিত কেন এখন যে এখানে মরাহাতী 
লাখ টাকা” হুধু এই শখ স্মৃতিটুকু ব্যতীত আনন্দ উপতোগের আর কিছুই 
দেখিতেছিন]। 

বোধ হয় ধর্বশান্ত্র লমুহের অযথা ব্যাখ্যাই ইহার মুলকারগ। শান্তরকার- 
গ্রণ হ্ৃত্রবপে যথার্থ তহ নির্ণয় করিষাছেন, কিন্তু ব্যাখ্যা ঠাগণের স্বকপোল 
কল্পিত কুব্যাখ্যার ফলে লরলবিখাঙ্গ পোকের মনে কুসংস্কার আনিয়! দিয়াছে। 
অহিৎসা পরমোধন্মঃ এই সরল কথার ব্যাখ্য।য় অনেক মহাঁমহোপাধ্যার বলিয়া 
আসিতেছেন হিংসা হুইপ্রকার, বৈধ ও অবৈধ। খৈধ হংসা। কর যায় 
হৎসার আবার বৈধী কোথায়? উহাকে হিংসা না বলিয়া অন্য কথ। বলা 
উচিত ছিল । ব্যাখ্যাতাগণের কুব্যাখ্যার ফলে সচ্চিদানপা ধন্মমধ বাধাকুফ্ের 
নাম করিতেই আজকাল অনেককে কুন্তিত দেখি। "আচার পরমোধন্মঃ* এহটা 
মনুসৎহিতার সারপম্ম। কিন্তু সব্ণার গর্ভোপন্ন সন্তানের জাতি যাইতে পাবে 
ন1] বণিষ়াই আগ্রকাল অনেকে অনদাচার করিতে কুিত হন ন|। ধম্মশাপ্র 
সমুহের যথার্থতত্ব মকলের হদয়জম ন1 হইলে ধন্মোন্নতির কোন আশ। করা যায় 
না। ধন্মোন্নতিই সর্ববিধ উন্নতির মুল। আমর! যাহা ধরিয়া আছি ঘর্দি 
সেইটীই ক্রমশঃ [নয়গামী হইল, তবে আমাদের উন্নতিচেষ্টী বাতুপতা নহে কি? 

কম্মেই ধন্মের অভিব্যক্তি) কাহার ধন্ম কিরূপ তাহা আপাততঃ দৃষ্টিতে 
অনুভূত হয় না। উহা ভাল করিয়া বুঝতে হুহণে ধন্মের ধ' এর আকুড়িটা 
ঘুরাইয়া দেখিতে হইবে। ধা এর বামপার্থাস্থত উত্িকে বিস্তৃত আকুড় 
ঘুরাইয়া ডাহিন দ্বিকে নিয়াতিমুখে ব।থিলে 'ধ' 'ক' এর আকার ধারণ করে। 
তখন ধন্ম, কশ্ম হইয়া দীড়ায়! ফলতঃ ধর্ম ও কণ্মে গ্রতেদ বেশী বিভিন্ন নয়। 
আমায় পিতৃদেব তেনি এখন বৈকুঞ$ধাম প্রাপ্ত আমি তাহাকে উদ্দেশে প্রণাম 
করি) একদিন তাহার চতুপ্পাঠিতে অধ্যাপন। করিবার সময় একখানি ওঃ রর নাম 
করিয়া ঝলয়াছিলেন, তন্ত্রে (তন্ত্রখানির লাম এঞ্গণে আমার মনে নাহ) অক্ষর 
সকলের ধ্যান আছে। তাহাতে বাণ আছে অ্বকুড়ি গুলি আসক্তি প্রকাশরু। 
যখন €কান কাধ্যের আসক্তি বা উদ্দেশ্য উদ্ধ মুখে অর্থ।ৎ প্ীভগবালের দিকে 
থাকে, তখন তাহা ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। একই কার্য গগতের হিভার্থে 
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ঈরান্িমুখখখী হইয়া করিশে ধর্ম, আর কেবল স্বার্থ সিদ্ধি বাসনায় করিলে বর্ছু 
হলিয়া কথিত হুয়। কর্ণ একপ্রকার বন্ধন, কিন্তু ধর্ম মুক্তিয় কারণ হইয়া থাকে। 
সুতরাং যে সকল কর্মাধীর জগতের হিত কামনায় আদীবন কর্মে নিযুক্ত থাকেন 
তাহাদের জীবনও ধর্মজীহন | 
কত্তব্য প্রতিপালন একটা পরমধর্মা। কিন্তু ফোনটা কর্তব্য, কোনটা অকর্তব্য 
তাহার নির্ধারণ করে কে? শান্জ এবং গুরুর উপদেশ ও নিজের বিবেচদ। বুদ্ধি 
এই ঠিদেখ উক্যতানেই কর্তব্য নণীত হইয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে নিজের 
ধিবেচন। অগাত্ বিষেক বুদ্ধি সর্বপ্রধাল। অবিবেকীর। আবার কততব্যাকর্তব্য 
কি। যদি একটু ছিরচিত্তে চিজা করা যায় তাহা হইণ্জে বিবেকের সিদ্ধান্ত 
অনায়াসেই অন্যডূত হইয়া! থাকে। ইহ অতান্ত দুষ্কর তইলেও অনাহাঁস লত্য। 
এই বিবেঞ্ণ সিদ্ধান্তই ভগবদ্‌ বাক্য বাঁলযা উহ! লান্ত করিবার জন্য সচেষ্ট থা 
কপ্য। বেদ্মাতা গাধিত্রী বলিতেছেন _"লাধক, এই দেখ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ 
এবং স্বর্গ । যিনি হহা্দিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন আইস আমরা তাহার মেই 
বরণীয় তেজের বিষয় চিন্তা করি। তিনি আমাদের বুদ্ধি প্রেবণ করেন ।) 
আগীতাতেও শুনিতে পাই “তেষাৎ সত যুক্তানাং ভজক্কাৎ তি পূর্বক | 
“দম ধুদ্ধি যোগং তং যেন ম। মুপযাঞ্স তে॥” ইঠ্যাদি স্থলে যে বুদ্ধি 
শান্দের উল্লেখ আছে উহাতে তাৎপর্ধাত গিবেক বুজিই বলিয়া বোধ হয়। গীতাতে 
ফ*ঞ।ভিগাধী না হঈষা কেবলমার কত্তব্য বৃদ্ধিতে কাধ্য করিবারই উপদেশ 
অ]ছে। কিন্তু আববেকী হইয়া কাধ্য করিতে বলেন নাই, । বিবেক হীলতা 
হইতেই গ্ুভ্ালিকা প্রবাহের উত্পত্তি) এবং গডডলিক গ্রধাহ মহৃয্য সমাজের 
অতাগ্ক অবনত অবস্থার পরিচাষক। 
বেদমাতা গায়িএী শ্ভগবাগের বিষয় চিস্তা করিতে বলিতেছেন, কিন্ত 
উহ চিন্তা মা করিয়া কেষ্ ্ মন্তটা প্রপ করিলে কি ফল হইবে? অবশ্য জপে 
কিয়ুৎ প্রিষাণে চিডের সখ্য ও এবাঠাত] সাধিত হষ। তখন শ্রীতগবানের 
তেজ বিভুতির বিষয় চিন্তা করাই পরমধর্থ ধলিয়া গায়ত্রী জপকরাই ধনু হইয] 
ঈাড়াইঘ়াছে। যিনি বড় ধাম্মিক, তিনি বড়জোর ১৯৮ বা ততোধিক জপই 
করেন। সঙ্ধ্য মহোদয়গণ! ভাবিয় দেখুন দেখি ইহার জন্য দাঈী ০? ধর্ম 


শান্তর সমূহের কুব্যাধ্যাত্ব। নহে কি? সত্য কিন্তু লুকাটুক্স] থাকিঝার বড লহে। 
ও 


৭8 তপ্ত [ ১৬শ বর্ধ,- হর্থ ম'খা।। 





মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পহন ইহাই তগ্তধর্থ্ের সারমন্্। কিন্ত কেবল মাত্র 
জপ করিলে মন্ত্রের সাধন হয় লা। মন্ত্রোপদিষ্ট দেবতার বিষয় চিত্ত করিতে 
থাকিলে বিবেক সিদ্ধাস্তাহ্যাত্নী বুদ্ধিবগে কর্মে প্রবৃত্তি হইবেই হইবে। তখন 
এ কর্মের সাধনই মন্ত্র সাধনার চরণ পরিণাম হইয়। থাকে । অতএব চিন্তা! ও 
ধন্ম, ধর্ম্ষীবন যাঁপনের প্রধান অবলন্মন। 

বহুবছ প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে ধর্মচর্চ। হইয়া! আসিতেছে । 
বেদ, পুরাণ, স্মৃতি দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ সকলের সার সংগ্রহ করিয়া 
মহাভারতে. যাবতীয় ধর্ম নিণীত হইলেও শাস্মকার বগিলেন ্ধন্মস্য তত্ব 
নিহিতং গুহায়াং” ;--ইহাতেও পরুমধন্ম নিণীত হইল না বলিয় মহাভারতকার 
ক্ষুঘমনে বহুকাল চিস্তার পর আর একখানি ধর্মগান্থ রচনা করিলেন | লেখ্য- 
প্রতিজ্ঞায় লিখিলেন - "ধর্থঃ প্রে।জ্িত কৈতবোর পর্পমে। মির্ম ,সরানাৎ সভাং 
বেদ্যং বাস্তবমঞ্জ বন্ধ শিব্দং তাপত্রয়োন্মুলনং।”--এই গ্রন্থে নির্মংসর 
সাখুদ্দিগের অকৈতধ পরমধন্্র বর্ণিত হইল এবং যে বনু, মঙ্গল প্রদান ও 
তাপত্রয়ের উন্মুলন করে সেই সত্যবস্ত, ইহা পাঠে অবগত হওয়া যায় । কিন্ত 
রাধাকুফণের লীগ] বলিয়! এমন কি অনেকে গ্রন্থখানি গড়িতেই অভিলাষী নহেন। 
প্রত্যুত উহার সহজবোধ্য সংক্করণও নাই বলিলে অতুজি হয় না। ধন্মাি বানু ' 
সকলকেই আমি এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি । পড়িলে দেখিতে 
পাইবেন, ভক্তিধর্ত্ম কিরূপ ভাবে বিবৃত্ত হইয়াছে। এই ভক্তিধর্থুই মান 
প্রকৃতির একমাত্র অনুকুল ধশ্ব। যিনি যে কর্্মই করুন না কেন তাহাতে 
তাহার ভক্তি না থাকিলে উহা অভীষ্ট ফল প্রদান করেনা। জগৎ মায়। 
মুলক নহে, পরস্ত সত্য পুলক। শ্রীভগবানই এই জগংরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। 
হুচরৎ যদি ভীতগবানকে ভাগবাসিতে ইচ্ছা হয়, তবে এই জগৎকেও ভাল 
বাসিতে শিকা কর। এই ভক্তি-ধর্ম্মের পরিণত অবস্থাকে প্রেমধর্খ্ম বলিয়া 
কধিত হয়। আগতের সেবারপ কন্েই প্রেমধর্খের পরিপুষ্টি। বাহার যেরূপ 
অবস্থা তিনি সেইরূপ অবস্থাতেই জগতের সেবা করিতে পারেন । রাজা শিক্ষা- 
মুপক শাগন দণ্ড পরিচাপন করিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করতঃ, ধনী 


অর্থব্যয় করিয়া এবং দরিজ কায়িক পরিশ্রম করিয়া জগতের সেবা করুন। 
অনেক ময় এমন কি কেবল দাত মুখেয় কখা। একট" কহিগ্বাও ঘগতেত্ব সেব 


অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ । ] আনন্দ নগর। ৫ 








করা যায়। ছুঃখিতের চুণ্ধ দেখিয়া যদি কেহ 'আছা' খলিয়। নিকটে দণ্ডায়মান 
হন, তাহ] হইলেও আভ্হ্থাদয়ে যে কি আনন্দের উদয় হয়, তাহা বোধ হয় 
অনেকে গনুব করিয়া থাকিবেন। যদি কপটহার কপাট ব্যবথান না থাকে 
তবে এই প্রক্কারে উত্পাদিত আনন্দ, সেব্য ও সেবক উভয়কেই তুল্যরূপে 
আনন্দিত করে। বিমল আনন্দ উ্পার্ঘনই সেবা । যখন কোনরূপ আবিলতার 
আবরণ স্বগ্রকাশ আনন্দের উপর আসিয়া পড়ে, তখন এ আরতাপন্ন ব্যজিকে 
আমরা ছুঃখিত দেখি। সেই আবিল'তার আাববুণ অপপাল্িত কলার নামই সেব!। 

জীবাত্বা যতদিন যে আধারে থাকেন আমরা তদিন সেই আধারকে জীবিত 
বলি। এই জীৰাত্বা শ্রীভগবানের অংশ। বিমল আনন্দ করাই ইহার ধন্ধ্। 
হুতরাং জগতের সেবা করিযা ইনি মেকপ আনন্দিত হইবেন, মেবপ আব 
কিছুতেই হুইবে না। এই সেবা ধশ্ৰের প্রচার করিনা যে সকল মহাত্মব। জন্ম 
গ্রহণ কবিয়াছেন তন্মধ্যে বঙ্গ-গৌরব-ববি ব্রীকষ্ণটচৈন্য দেবঈ সপ্গপ! আমাদের 
আপনার লোক। অতএব তীভার পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ কাষমনোবাক্োে 
জগতের সেবায় নিক থাকিলেই ধর্মপগ্সীবনের যথার্থ উপস*ঙ্গার কর! হইবে। 
ও হীকঙ্ণার্পণষন্ত 1 





আনন্দনগর। 
(লেখক -_ শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত, উকিল) 
(পূর্বানুবৃদ্তি)। 


সপ টি ও শা 


ভবনগরে অধর নামে এক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বাস করিতেন। তাহার 
একটা প্রবল দল ছিল। দুস্কৃতিশানী বহতর ব্যক্তি তাহার এই দগতৃক্ত চিল। 
স্বার্থরাজ অপেক্ষা ইহাকে লোজে অধিকতর আশঙ্কার চক্ষে দেখিয়া ধাকিতেন। 
ইহার বিহয় সম্পর্তি কিছুই ছিল না কেবল দুক্কিয়ার পাহাধ্যে প্রতিবেশীগণের 
নিকট হইতে বে কিছু অর্থ কাড়িয়া লইতেন তাহ! হইতে অথর্ণ্ের এখং ঠাহার 
সেই বিশাল দলের জীবন যাত্রা অনায়াদে পর্যাপ্ত পরিমানে নির্বাহি্ত হইত । 
পরচুঃখে ইহাদের অথুযাত্র কেপ বোধ হইত না। অপরকে রেশ দিয়া ধর্ম 


দ্& ভক্তি | [ ১৬শ বর্ঘ,ঃর্ সংখযা। 


সিডার লন 
সাহারা নিজে লাভবান্জজজইতে পারিতেন তবে উীচাদের মহোমাস সাধিত কইত। 


এই ঘলের বল বিক্রুম লোক সকণের মহাতীতির কারখ তয়াছিল। সবলে 
ব্যতিব্যস্ত । কখন কোন ব্যণির উপর ইহাদের অত্যাচার প্রকটিত হইবে তাহা 
জানিবার উপায় লাই। ুক্টিক়্াবলম্বনে অন্যের সর্কানাশ করিয়! নিজোদর 
পরিপূর্ণ করা ইহাদের মূল উদ্দেশ্য। সুতবাং এই বল উদ্দেশ্যের বপব্তী 
হইয়া লোকের বিনয শিষ্টাচার বা কাতরোক্তির প্রতি ইহার! ঢৃকুগাত করিতেন 
মা। স্বার্থরাজজের সহিত অধর্দ্বের অতিশয় সৌলদ্য ঠিল। উদ্য়ের উদ্দেশ্য 
ও মত্তিগতি একবগ থাকাষ তাহারা পরস্পরের কার্য পরস্পর সমর্থন করিতেন । 
উদ্তয়ে যেন অণিমাস্ব।| আার্থরাগ্গের সচ্তি অধন্মের সংগিলনে ্দবনগরে 
নিবস্তর নানাবিধ বিলাট উপস্থিত হইতে লাগিল অধিবামীগণ বড়ঈ ব্যতিবাস্ত 
হইয়া উঠিল। ইহাদের সংশ্রুবে তীহাদের চিত্ত নিও, কলুষৃত হহলেও 
তাহারা আপনাদের তর্গতি বিঙক্ষণকুপ প্ানিধান করি পারিয়াছিলেন । 
ভষনগর মধ্যে স্থার্থরাজের ও অপশ্মের কাধ্যকলাপ এবং বীর্ত নীতির অন্ধ কবণ 
পূর্ণ মাত্রায় চলিয়া ছিল। কিন্তু ইহাকে অপার মহিম'য লোক সকল আপনাদের 
অবনতি বুঝিতে পারিলেও বাধ্য হইযা ইহ্থাীদেব কাধ্যান্ন কূপ কাধ করিতেছেন । 

অধর্থের স্গধর্সিণীর লাম কুমতি। বু'মতি অধণর্খর প্রিপ্নতমা। কুমির 
পরামর্শ অধন্খের কাধ্যসকলের চালক শ্ববপ ভিল। কুষত্তি দেধিতে অতি 
কুৎসিতা। কিন্তু অধশ্ম্ তাহাকে অন্তি হুন্দরী বছর] বিবেচন? বরিতেন। স্ীর 
গণ, কপ অপেক্ষা কুৎসিতেতর হইলেও অধন্ম তাহার গুণরাশির বডই প্রশংসা 
করিতেন। কুমতিব গর্তে অধর্শে্ব বন পৃত্র কন্তা জম্ম গ্রহণ কিদাদ্বিল | 
তাহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা নিশ্য়োজন। তন্মধ্যে যাহারা সমধিক 
গ্রাতাপশালী তাহাদের নাম মাত্র উল্লিধিত হইল। 

অধর্শের পুত্রগণের মধ্যে ছৃষ্র্, সম্ভাপ, বিদ্বেষ এবং কৌটিল্য স্দাপেক্ষা 
প্রবল ছ্বিলেল এবং কল্তাগণেব মণ্যে নিট রা, পক্ষগাতিতা, অন্ত, অসতিষুণত! 
ওবৎ অধীরতা অতিশর ক্ষমতাশাশিনী ছিলেন) ছৃক্শ্ন বড অত্যাচারী ছিলেন। 
লোক সকল তাঙ্গার অত্যাচারে ারপর নাই ক্লিট হ্শ্বা পড়িগা ছিলেন । বন্ত 
প্রকার কুক্রিধ! আছে ইনি সকল গুলি আপন প্রয়োজন যত অনুষ্ঠান করিযা 
থাকেন ইছার কার্যে চতুদ্দিকে হাহাকার রব ও আর্তনাদ উত্থিত হইয়াছিল 
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ইহার শরীর বণিষ্ট, মুক্তি ভীষপ। সুদীর্ঘ গুন্ক ও শুক্র কীদ মণ্ডলে বিরাদ্জিত । 
নেত্রদ্বয় আরক্ত বর্ণ। বিকট হাস্য ইহার দীর্ঘ দস্তগ্তুলি মধ্যে, মধ্যে বিকাশ 
করিতেছে । লোকের রেশ যত্তই অধিক হুইবে ইহার আনন্দও সেই পরিমাণে 
ক্মধিক হইবে ইহার প্রবৃত্তি অতীব জন্য । কার্ধা সকল বিষম ভ়প্রদ। 
অধন্মের পুর্র সন্ভাপ সদাই নিরানন্দ। মুর্তি খামিতে বিষাদের কালিমা 
পড়িখ়াছে। ইনি যাহাকে অনুগ্রহ কেন তাহার জুদয় অসহা জ্বালায় জলিতে 
থাকে। ইহার প্রসাদ পূর্ণ মারায় প্রদন্ত হইলে জীব আপন জীবন অনায়াসে 
বিসঙ্বন করিতে প্রস্তত হয়। ইহণর প্রসাদ ভোগ অপেক্ষা জীনন বিসর্ডন 
অতিশয় হুখকর | ছুর্ভাবনায় ইঙ্ার শরীর নিতান্ত জীর্ণ করিয়া! ফেলিযান্ে 1 
ইহার অননজের লাম বিদ্বেষ। ইনি কাহাকেও প্রিয় চক্ষে দেখেন না।, লোকের 
সখ শ্বচ্ছন্দ হয় তাহা ইহার অভীগ্লিত নহে । সংসারে যিনি কোনরূপ উন্নতি লাভ 
করিবেন ইনি তাহার সর্বনাশ চেষ্টা কোনবপ দুক্ষ্ষিষা করিতে পশ্চাৎ্পদ 
হয় না। কোন ব্যন্তিই ইহ প্রিয়তম হইতে পারিল না ইনি নিজে যেমন 
কষ্ট গেোগ্গ করেন ইহার আশ্রিত জনগণও সেইরূপ কষ্ট ভোগ করিয়। থাকেন। 
ইনি লোক সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা! প্রকাশ করেন কিন্ত লোক সংত্রব ন 
পাইলে ইহার প্রতাপ প্রকাশিত হয় না। এইরূপে উভয বিধ ইচ্ছার সন্ধিস্থলে 
ধাক্চিযা ইনি নিতান্ত রেশ ভোগ করিয়া থাকেন। কৌটিলা নামক অধশ্মের 
পু দেখিতে অতি নুদ্দর। বদন মণ্ডলে মাঝে মাঝে হ্গাপির বিকাশ। লোক 
অকল ইহার বাহিক দর্শনে বিমোহিত। ইহার কথালি বড়ই মধুর এই 
মধুর ঝক্যে লোক বিমুগ্ধ হইয়। তাঁহার আনুগত্য লাভে চেষ্টাশীল হন। ইহার 
হৃদয়ের ভাব বাহিক ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীঠ। যে ব্যক্তি ইহার শরণাগত 
হইয়াছেন তিনি ইহার আশ্রয়ে ক্লেশ ভোগ করিয়া জালাতন হইয়াছেন । 
হঘয়ে ইহশার শাণিত ছুরিকা। সেই ছুরিকা দ্বারা ইনি ইহুপার গ্রিয়তম 
আশ্রিতের গলদেশ বিদ্ধ করিয়। থাকেন। ইহার অন্তরের ছাব দেখিয়া জীব 
সকল নিতান্ত হ্াসিত। ইনি জীবের জন্ত যে কত প্রকার ফাদ প্রত করিয়। 
বাখিয়াছেন তাহার ইয়ত্ত। করা যায় না। ইনি ফণীদ, চুরিক! প্রভৃতি মারণ 
অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা কোন আভ্রিতকে একেবারে ভবধাম ত্যাগ করান 
কাহাকে বা নিদারণ বঙ্জণা পরম্পরায় নিতান্ত ফ্রেশিত্ত করিয়া থাকেন। 


৭৮ ভক্তি । [ ১২শ বর্ধ,-৪র্থ সংখা।। 








অধর্ের কন্যা লিষ্ট রঙা দেখতে অতিভয়ঙ্করী। অতীব কোপন স্বস্ভাবা। 
হস্তে শাণিত তরবারি । স্ত্রীলোক" হইলেও ইহ্ণার সমস্থ কার্য পুকুষোচিত। 
ইহার শরীরের প্রত্যেক লোমকৃপ হইতে রক্ত ধেন বহির্গত হইতেছে । 
দেহে কমনীয়তার লেশ মাত্র নাই! স্বর অতিশয় কর্কশ । কর্ণে প্রবেশ করিলে 
ভীতির সঞ্চার হয়। ইহার হুদয় নিতান্ত নিম্ম, নির্দয়। আনুগত্য বা 
আর্তনাদ ইহাকে শবকাধ্য হইতে বিরতা করিতে পারে না। যেখানে ইনার 
আগযন, বিভীষিকাময় কাধ্য রাশিতে সে স্বান অতীব ভয়াবহ আকার ধারণ 
করিধা থাকে | কেহ পুত্র কে কণ্তা কেহ স্বামী কেহ স্ত্রীর জন্য আতনাদ 
করিতেছে । মেদিনী রক্তে প্লাবিতা। ইহার অনুজার নাম পক্ষগাঁতিত। ইনি 
আপন পঞ্গীর লোকগণের উপর বড়ই সদয় । নিজের ও নিজ পক্ষীয় লোকের 
মঙ্গল সাধন করিতে একাতস্ত তত্পরা বসু বহু তর্ক যুক্তি প্রয়োগ করিলেও ইহার 
চিন্ত কিছুতেই নিজ পক্ষের গ্বার্থ রক্ষা করিতে কুষ্টিতা হয় না। ইনি আপন 
কাধ্য পালন করিতেছেন, অনুরোধ, ধিনয়, শিষ্টাচার কেহই ইহাকে তাহার 
করণীয় কাধ্য হইতে বিচ্যুতা করিতে পারেন ন|। 

অধন্মের কন্য] অতৃপ্তিকে সম্তষ্টা রাখ! জীবের অসাধ্য। যতই বিষয় সম্পত্তি 
উপ]র্জিত হউক, যতই হুথ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হউক ইহার তৃপ্তি সাধন কিছুতেই হয্ক 
না। ইহশার বানা অনন্ত ও অসীম। সেই বাসনা পুর্ণ করিতে ইনি সতত 
সচেষ্ট। অন্যের দুঃখ ক্লেশ ইহার চিত্তকে ছুর্গাখত করিতে পারে না। ইহার 
উদর অতি বিশ।ল, মুখদ্বার বিভ্তীর্ণ, চিত্তে আকাঙ্ক্ষা! সদাই বিদ্যমান । একটা 
পূর্ণ হইতে না হইতে অপর একটী আকাজ্ষ। আপিয়া উপস্থিত। আকাজ্ার 
নিবৃত্তি নাই, চিত্তে কোনরূপ আনন্দ ব! প্রকুল্পতার ঘিকাশ নাই। কুমতির 
গর্তে অধন্ম্ের ছুই যমজ কন্ট ত্ম্মগ্রহণ করিয়াছিল । এই ছুই কন্ঠার মধ্যে 
একের নাম অসহিধু'তা অপরটার নাম অধীরতা। এই ছুইট্া ভগিনী পরস্পর 
পরস্পরকে বড়ই ভাল বামিতেন। ইহার। কেহই অপরটার সঙ্গ পরিত্যাগ 
করিতে পারিতেন না | এই ছুই কণ্ঠার মনোভাব দেখিরা অনেকেই অভিলাষ 
করিতেন যে ইহার] এক পাত্রে বিবাহিতা হন। সহ করিয়া চল! অসহিষ্ুতার 
স্বভাব হিকদ্ধ। সাহার ইচ্ছ।র বিরুদ্ধ কার্ধ্য ভাল হউক মন্দ হউক তিমি কোন 
ক্রমে তাছা। স্ করিবেন না। ইনি অতি পুরুষ ভাষিনী। মন কিছুতেই 
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সন্তষ্ট নহে। ইহার মুন্তি উগ্র। অধীরতা বড়ই চঞ্চল, স্থিরভাবে কার্ধ্য 
করা ইহার পক্ষে অসত্ভব। বিচার করিয়৷ কাধ্য করিবার মময় ইনি পান ন! 
চঞ্চলতা বশতঃ কোন কাধ্যের বিলম্ব ইনি সহা করিতে পারেন লা। 

দ্বার্থরাজ ও অধন্দ এক্ষণে পরাপর পরম আত্মীয়। একের ার্ধ্য হুমিজির 
জনা অপরের পূর্ণ সহানুভূতি ও চে্। ইহাদের পুত্র কন্যাগণ শ্ব স্ব পিতা 
মাতার ন্যায় শ্বশুর ও শব্জে ঠাকুবাণীর পরম আদরের ধন হইয়1 উঠিয়াছিলেন। 
তাহারা পিত! মাতার ন্যায় শ্বষুর শরশ্বঠা কুরাণীর মঙ্গল সর্বদা] অন্বেষণ ঝরিতেন। 
এইকপে স্বার্থরাজের এবং অধন্মের বংশধরগণ পিতা ও শ্বশুবেঞ সন প্রকারে 
বিলক্ষণ পৃষ্ঠপোষক হহয়াছণ্ে। শ্থার্থরাজ ও অধর্ম পুর্ণমাত্রায় ৬বনগরে 
আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রতিদ্ন্দী কেহই ছিল 
না। কালক্রমে স্বার্থ রাজের ও অধর্ন্বের পুজ্রগণের ধহুহর সন্তান সন্ততি জন্ম 
গ্রণ করিয়াছিলেন। এই সকল অস্তান সন্ততিগণের মধ্যে কেহই জাপন আপন 
বংশ[ন্যাযী গুণগ্রাম লাভে বঞ্চিত হন নাই। ভবনগর নিবাসী জনএণ 
আপনাদের প্রভুর ও প্রভুর বন্ধুর কাধ্য আদ্শ করিয়া লইয়াছেন। তাহারা প্রায় 
সকলেই প্রহর প্রিয় ছিলেন। প্রভু ও প্রহর বন্ধুর কাধ্য তাহারা এরগ অনুকরণ 
করিয়াছিলেন যে, তাহের কাধ্য তাহাদের নিকট কিছুমাত্র দোষাবহ 
বিয়া বিবেচিত হইত ন|। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


ভবনগরে স্বার্থরাজ ও অধশ্ম প্র্জাবৃন্দের পরম আদরে ধন হইয়া উঠিয়া" 
ছিলেন। ইহীাধের নুশাসনে জনগণ স্বার্থরাঞ্জকে হৃদয়ের অন্তস্তলে বসাইয় 
পুজা করিতেন। এই প্রভুর মৃখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিলে তাহার জন্য কোন কার্ধ্য 
করিতে বিমুখ হইতেন না। প্রভুর পুজাধ, প্রভুর তৃপ্তিলাতভে আপনাদের সুখ 
আপনাদের শ্বচ্ছন্দ। পিতা মাতা হউন, সন্তান হউন, স্ত্রী হউন, ভ্রাতা হউন 
বন্ধু হউন কাহাকেও শ্বার্থবাজের প্রীতির ন্য গ্রাহা করিতেন ন1। যদি প্রভুর 
সস্তোষ কারণ তাহাদিকে নিধন করা আবশ্যক হয় জনগণের মধ্যে অনেকেই 
সেই কাণ্য করিতে অণুমাত্র কুষ্টিত হন না। অত্যাচার, ব্যভিচার, প্রবঞ্চন। 
গুভৃতি নানাবিধ কার্যের দ্বাথা' খার্থরাজকে নিত পুজা করিতে ব্যস্ত । 


৮০ ভক্তি । [ ১৬শ বর্দগঘর্থ লংখ্যা। 





গ্তাহাদিগের কার্ধ্য সকল ঘত বড় বীভৎস হউক যত বড় জন্য হউক তাহাদের 
নিকট পরম রমণীঙ্ হুকুম সদৃশ শ্রীতিকর এই কুন্ুমরূপে কাধ্য দ্দিয়া জনগণ 
প্রায়ই স্বার্থবান্ধের নিত্য পৃজ1 কতিতেছেন তাহাদেক একমাত্র উদ্দেশ্য প্রহর 
তপ্তিপাত। ছহাদের প্রভুর জন্য যেরূপ আগ্রহ, যেরূপ বত্ব, যেরূপ চেষ্টা 
ভগবান বা কোন দেব দেবী এই বিশসংসার মধ্যে কখন কোন ভক্তের 
শিক্ষট এরূপ ভক্তি এবপ পুজা পান নাই। স্ার্থরাজের প্রিয় ভক্তগণ শ্বা্থ 
রাজের শ্রীতিলাজের জন্য পরস্পর কাটাকাটি মারামারি করিতেছেন, মিথ্যা 
গরবঞ্চন। ব্যভিচারাদি ছার] পরস্পর প্রস্পবকে ক্রিষ্ট করিতেছেন তথাপি প্রভুর 
পুগায় অণুযাত্র অযত্ব নাই। আক্ল প্রকার বিদ্ব বিপত্তির শিরে পদাঘ।ত 
করিয়া জোড় হস্তে গ্রভুর নিকট উপস্থিত। প্রভো! কিসে তুমি সন্তোষ লাভ 
করিবে, কিসে তে।মার অভিমত মেব। হইপে বলুন অধম ভক্ত তাহ সম্পাদন 
করিতে প্রস্তত। প্রভো ! তোমারই £ুখে এই অধমগণ হুখখি। 


ক্রেগশঃ-- 


পক 


এগ গ্রন্থ সমালোচনা । 


পপ 20) শ 


গঞ্জগৌয়া্গ মুর্তি পরিচয়।__পণ্ডি'ত শ্্রীযুজ শ্রচ্চ্্র গো্গামী, কাব্য- 
ঘ্যাকরণ-তীর্য ভাগবতরত্ধ কর্তৃক সংগৃছিত ও প্রণীত । মূল্য ।* অট অনা, 
নবদ্বীপ, গ্রন্থকার নিকট পাওয়া যায়। গৌড়ীক বৈষ্ণবগণের প্রধান তীর্থ 
জ্বীনবীপধাম ! এই স্থানেই শ্রীমতী বিস্কুপ্রিয়াদেধী প্রতিষ্ঠিত শ্রীমনসহাপ্রভর 
দবাকুদমী মুর্তি অদ্যাপিও বর্তমান রহিয়াছেন ভক্তগণ এই প্রেমময় যৃত্তি দর্শনে 
এখনও আনন্দে আত্মহার। হুইয়] থাকেন, গ্রন্থকার এই মুর্তি ম্বদ্ষেই মানা 
প্রমাণ প্রয়োগ ছাত। একটী বখাযথ পরিচয় দি গ্রস্বাকারে প্রকাশ করিম্াছেন, 
এবং কয়েকটা লীলা লহবীও লিপিহদ্ধ করিয়াছেন। আমরা ভতক্তগণকে 
গ্রন্ধাদি পাঠ করিতে অনুরোধ করি । 


লিটা রোজকার 


২য় অধ্যা়। শ্রীমদ্ভগবদৃগীত|। ৭৩ 





বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্‌ । 


কাশৰৎ নুত্যবচ্চ বছবৃত্তিকহৎ ব্দতীঠ্যবিরদ্ধং। ন চাক্বৈক্যস্যোপদেষ্টা 
সম্ভবতি সহি তন্ববিল্ন বা। অদ্যেহুদ্ছিভীঘ্বমাত্বানং বিজানতস্তমো।পদেশ্যা 
পরিম্ফুতিঃ। অভ্ত্যেত্রত্বাদেব নাত্বঙ্ঞানোপদেউবং। বাধিতানুতৃত্তাশ্রক্ণং 
তু পুর্বানির্তং ॥১৩॥ মাধ্ব-ভাষ্যন | 

প্রামাণৎ শ্রুতেঃ।  অতঃ কুতর্কে ধীরস্তত্রনমুহ্যতি। অথব। জীমনাশং 
দেহনাশং বাপেক্ষ্যশোকঃ | নতাবজ্জীবনাশং। নিত্যত্বাদিত্যাহ। নত্বেবেতি। 
নাপি দেগনাশমিত্যাহ । দেহিন ইতি, যথা কৌমারাদি দেহহানেন জরা 
গ্রাপ্তাবশোকং এবং জীর্খাদি দেহহানেন দেহাগ্তরপ্রাপ্তাবপি ॥৯৩॥ 


তাঁৎপর্যযানুবাদ । 
কৌমারাদি শরীর ভেদেও দেহী আত্মার ডষ্টত্ব ঈক্ষিতৃত্ব যেমন সিদ্ধ 


বহিদ্ধাছে, দেহাস্তর প্রাপ্তিতেও তাহার কোনরূপ ব্যততন হয় ন।, বৃদ্ধাব সবার 
আমি কুমার ছিলাম বঙ্গিয়। যেমন ম্মরণ হয়। দেহাস্তর পরিগ্রহে মা শক্তির 
আধিক্যতা নিবন্ধন, পূর্বঘেহের সেকপ ম্মরণ সকলকার হয় না। যে জীব 
কখক্ি, আত্মার খ্বরূপ উপণন্ধি করিতে পারিঘ্াে তাহার পূর্বদেহের ও অবস্তার 
স্মরণ হইয্বা থাকে, ইহা পৌরাণিক আধ্য/যরকার আলোচনায় অলেক স্থণেই 
দেখা যাঁদ, বাজ] ত্বরত মুগ দেহ ধারণ করিলে'ও তাহার পূর্ব প্রত্যতিভ্া 
অবিকৃতই ছিল। কারণ ঈক্ষণ কাধ্য আত্মার, উহ। জড় শরীরের নচ্ে, আত্ম- 
মন্বন্ধ বিচ্যুত দেহের, অনুভব সাম্য থকে না, তখন দেহ মৃণ্তআথ্যায় অভিহিত 
হয়। এবং সেই দেহ অত্যন্ত প্রিয় বা মমত্তের সম্পদ হইলেও, তাহাকে 
সকলেই ত্যাগ করিয়। থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে মহা লি 
দেহের নহে উহ! আত্মমর। যদি বল প্রাণাদি বাযুর অপগমে অনুভষ নষ্ঘ হয়, 
এবং উহার বিদ্যমানেই “আমি মনুষ্য" ইত্যাঞ্চার অনুতব হয়। অতএব 
অনুতবিতূবধর্ম আত্মার লা হুইপ উহ প্রাণেরই ধর্ম। এবপ আশঞ্ধ। কারতে 
পারা যাঝ না, ্থৃপ্তাবস্থায় দেহ পুর্ব অবিকতভাবে অবস্থিত থাফিলে ও এবং 
প্রাণ! বাযু স্ব খ কাধ্য করিলেও, আত্ম! কার্ধ্য হতে অপহ্ৃদ্ধাবস্তাধ 


অবস্থান করেন বিষ, কোন বিশেষ অনুভব হয় নী। নুততরাৎ প্াণকে অনু- 
৬ 


৭ ্রীমপ্তগবদৃগীত| | ২য় অধ্যায়। 





ভবিতা বলা চপিতে পারে না। শ্রত্যাদ্ি বাক্যে আত্মাকেই অনৃদ্থবিহা বল! 
হুইয়াছে। শ্রুত্যাদি বাক্যের প্রমাণ অবিসন্দাদিত; এবং অনুভব দিদ্ধ। 
খর্বিকাদি দ্বারা জমি .কার্ধ্য করাইয়া থাকি কেন? শান্ত বলিয়াছেন, ঝত্বিক 
সম্পাদিত কর্টের ফল আমি পাইব, ইত স্বকীয় অন্ুভবসিদ্ধ এইরূপ কতকগুলি 
প্রত্যক্ষের ধেমন অস্বীকার করিবার উপ|য় নাই, তদ্রপ বেদাস্তের "শ্রুতেশ্চা? 
একি হৃত্রে, খত্তিক সম্পাদিত কর্মফল প্রাণি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে "্যাৎ বৈ 
কাকন যন্ত খত্ধিগ ক্বাশিষমাসাসত ইতি হো বাচেতি তগ্মাুিকৎ বিঢাদুশতো 
রয়াৎ কৎতে কাষমাগায়নি ইতি ঝত্বিক সম্পাদিতদ্য কর্ম্ণঃ যপ্গমান গাঁমিফলৎ 
দর্শঃতি।”। অর্থাং "যাংবৈ কাঞ্চন” ভচতি হইতে খিক অনুষ্ঠিত কর্মের ফল 
যঞ্রমান দঙ্গিণ। প্রদান দ্বারা তাহাকে বশীভৃত্ত করিয়। শবয়ং প্রাণ্ড হইয়া ধাকে। 
এই ফল প্রতি দ্বষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ । 

ইহা শৌদ্ধাদির বাকোর ন্যায় বৃথ! নহে। বৌদ্বের বাকা পৌরুযেয়। শ্রুতি 
শাস্স বাক্য অপৌকুষের়। পৌরুষেয় বাঁক্যের প্রমাণ্য ত্বীকাব করিলে দোষ 
আপতিত হইয়া থাকে । অপৌরুষেয় বিষয়ে পৌরুবেঘ অজ্ঞানাদি কল্পনা! কর! 
সম্পূর্ণ অস্কচিত । অনাদি কাল হইতে অপৌরুষেয় শ্রত্যা্দি বাক্যের যে প্রামাণ্য 
বী্ার হইয়া আর্সিতেছে উক্ত শাস্তরবাক্যের প্রমাণ দীকার ব্যতিয়েকে অভিমত 
সকল বন্ত বা ধর্ম যে সকল অবস্তায় বর্তমান রহিয়াছে, ইহা নিদ্ধ হইতে পারে 
না। জুততরাং বহু দোষের হাত হইতে নিস্তার পাইবার পক্ষে এক অপৌরুষেয় 
বাকোর প্রমাণ্য প্বীকার করা কর্তৃব্য। অতএব ধীন্ন ব্যক্তি কখন কুতর্কে মোহিত 
হইয়া আবিষয়ে শোক করেন না। দ্বিতীঘ্ঘ কথা আত্মা যখন নিত্য, তখন 
আত্মাকে আশ্রগ্প করিয়া! শোক হইতে পারেনা । এবং প্বেহকে আশ্রয় করিয়াও 
শোক হইতে পারে না, বেন না কৌমার দেছের লাশে যখন শোক করিন। 
তখন জীর্ণ দেহে ন।শে দেহান্তর প্রাপ্তি শোকের কারণ হইতে পারে কি? 

এখানে মনের মধ্যে আর একটী সংশন্র আসিতে পাবে, যে জীর্ণ দেহ 
ত্যাগে শোক করিতে নিবারণ করিলেন, উহ! ন1 হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু এই 
যুদ্ধ ক্ষেত্রে বা অনা দান! প্রকারে প্রত্যহ ঘে সকল লোককে কৌমারাদি 
অবস্থার মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতে দেখিতেছি, অঙ্জিঝিত শোক লা।হুইে কেন? 
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শে 








পৃজ্যপাদ ভাষ্যকার এখানে জীর্ণ শব প্রয়োগ করিয়া উহার উত্তর প্রদান 
করিয়া রাধিধাছেল। 

আমরা জীর্ণ বলিয়া বহকালের পুরাতন কাঁটাদি দষ্ট বস্ত বুঝিয়! থাফি। 
বিত্ত নবীন হন্দর যুব পুরুষকে দেহ ত্যাগ করিতে দেখিলে ও সেখানে আশরা 
উঠার শরীর জীর্ণ বলিয়া বুকিব । জীর্ণ অথে যেমন পুবাতনকে বুঝা, তেমনি 
যাহার পরিপাক হইয়া গিরাছে তাহাকেও জীর্ণ বলিধা অভিহিত করা হইয়। 
থাকে। "জীর্ণমন্্ং প্রংশমীয়াৎ্” এখানে যাহ।য় পত্রিপাক হইয়াছে তাহাকেই 
বুঝাইতেছে। বলিষ্ঠ যুঘ! পুরুষের আকন্মিক মৃত্যু দেখিয়াও আমর! শোক 
করিৰ না কারণ আমর! বুঝিব যে, কর্দের ফলে এই ব্যক্তি হুন্দর মনুষ্যদেহ 
ধারণ করিয়া! আমাদিগের সহিত স্সেহাদি বন্ধনে এতার্দন সম্বন্ধ ছল, আজ 
উহার সেই কর্খব জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, যাহাকে আশ্রয করিয়া দেহাদ প্রাপ্তি 
মেই কল্মই ষখন চশিয়া গেল তখন আর দেহ কাহাকে আশ্রয় +রিয়। থাকিবে। 
নিশিত্তের নাশে নৈমিত্তিক কখন থাকিতে পারে না ইহ! সার্ধজনীন পিদ্বাত্ত। 
জীব নিত্য, আনুবিক্ষণীক কীট হইতে আরম্ত করিয়া জীব-ঘগত শ্র্। ব্রহ্ধা 
পধ্যন্ত সকলেই ।জীব, এবং সকলেই কর্মানুনারে দেহধারণ করিনা বিভিন্ন 
প্রকার আকার ও'নামে বিভিন্ন কম্ম করিতেছে। 

জীবের কণ্মানুবপ দেহ ধারণ সম্বন্ধে পুজ্যপাদ শঙ্করাচাধ্য মহাশয়ও 
তদীয় বেদাস্ত ভাষ্যে লিখিয়াছেন "হৃষটত্তর কালং হি শরীরাগিবিভাগাপেক্ষৎ 
কর্ম, কম্মাপেক্ষঞ্চ শরীরাদি বিভাগ ইতি ইতরেত্াশ্রতত্প্রসঞ্যেত।” 


অর্থাৎ ৃ্টির উত্তর কালে শরীরাদি বিভাগাপেক্ষায় কর্ম এবং কর্মাণেক্ষায 
শরীরাদির বিভাগ, এইগপে কর্ম ও শরীরাদির পরস্পরাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে। 
এতরের উপনিষদও লেন "সোহস্যায়মাত্ম! পুণেভ্যঃ কর্মত্যঃ প্রতিধীতে 
অধাস্যাহয়মিতর আত্মা কৃত কুত্যো বয়োগতঃ প্রতি স ইতঃ প্রযমের 
পুনজণয়তে |” এ্রভাষ্য পুণেভ্য সান্ত্রোজেভ্যং কর্মৃভযঃ দ্ীণঃ জন্‌ প্রৈতী 
ম্রি্তে। স ইতোহম্মাৎ প্রধন্নেব শরীীরৎ পরিত্যজন্নেব তৃধ জলুকারদোহাস্তর 
মুপাদদ্বানঃ কর্মচিতৎ পুলজয়তে।” অর্থাৎ আত্মা পিতা] শাস্রোজ পুণ্য কশ্ম 
ফলে যাহাকে পুত্রন্নগে প্রতিনিধি স্বরূপ কাধ করিবার ভ্য্ঠ রাখি গেলেন, 


ণ্৬ ভ্রীমতগবদ্গীত)। ২য় অধ্যায়। 





পুনশ্চ তাহার কর্ম শেষ হইলে, সেই আত্মাও দেহের ভোগ কালাস্তে গতবয়ো 
বা জীর্ণাবস্থায় এখান হইতে প্রকৃষ্ট গমন অর্থাৎ যৃতুামুখে আপতিত হইয়! 
থাকে। আপত্তনশীল মেই আত্মা তদবলন্দিত শবীর পরিত্যাগাবসরে তৃণ 
জলৌকার ন্যায়, নিজ কন্মার্ভিত শরীরকে অবলম্বন করিষা পুনশ্চ জন্ম গ্রহণ 
করিয়া থাকে। এখানে প্প্রযন্সেব” এই “এব” শব্দের দ্বারা উক্ত আত্মার 
শরীরাগ্ডর গ্রহণ যে অবিলম্বে ও অব্যবধানে সংসাধিত হইয়া থাকে তাহ! 
দেখান হইয়াছে । জ্রীমভাগনতেও উক্ত হইয়াছে। 


শদেহে পক্তৃমাপন্গে দেহ কম্মান্ুগোশবশঃ। 
দেহাভ্তরমনু প্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥ 


হস্তিঠন পদৈকেন যখৈবৈকেন গচ্ছতি | 
যথাতৃধ জলৌকেখং দেহ কণ্থ গতিৎ গত ॥* 


অর্থাৎ কর্ম জনা বিভিন্ন দেহাশ্রয়ি জীবের ভোগায়ত্ন দেহের পঞ্চত হইলে, 
শ্বকীম কণ্মানতসারে দেহাত্ববে গমন কালে, দেহ আত্মা! অবশ ভাবে (নিজ কর্ম 
জার অপর দেহকে অবলম্বন করিয়। পূর্ব শ্বীকত দেহকে পরিভ্যাগ করিষা থাকে। 
গমন শীল ব্যক্তি যেমন একপদ উত্তোলন করে, অথব! তৃণ জলৌকা (জোক) 
যেমন তৃণীঙ্তরকে অবলম্বন করিঘ। পুর্ব্ব[শ্রিত তণকে পরিত্যাগ করে, সেইবপ 
ভবের দেহত্যাগ অলর দেহকে অবলম্বনাস্তর হইয়া থাকে । কিন্তু এখানে 
জলৌক্ষীর তৃণান্তর গ্রহণ তাহার স্বেচ্ছামত, আর জীবের দেহাস্তর পরি গ্রহণ 
কম্ম প্রেরিত, জীবের সঞ্চিত কর্ম তাহাকে যে দেহ চালিন্দ করে, জশব অবশ 
ভাবে শাহাকেই আশ্রয় করিতে বাধ্য হয় । এই দেহ গ্রন্থণ বিষয়ে জীবের 
কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে না, জীব কর্ম্ম পরাধীন ভাবেই তাহ] পরিগ্রহণ করে। 
জলোকার তৃণাস্তর গরিগ্রহের দৃষ্টান্ত দ্বারা জলৌকার তৃণাস্তর গ্রহণে তাঁহার 
যেমন কোন বিকার আসে না. তদ্রপ দেহী আত্মার দেহাস্তর পরি গ্রহে উক্ত 
খাতার যে কোনরপ খিকার স্পর্শ করে না, ইছাহইতে তাহাও দেখান হুইয়াছে। 
এই দ্বেছাস্তর পরিগ্রহ যোগ সিদ্ধি বলে যোগীগণও করিয় থাকেন শ্রীশন্করা- 
চাধ্য গ্রভূতির পরকাত় প্রবেশ, শুক মহাশয়ের বৃক্ষের মধ্য হইতে উত্তর প্রধান 
প্রভৃতির বিষয় আমা দেখিতে পাই | প্রকার প্রবেশে আত্মার প্রত্যভিন্ঞ] 


হে অধ্যায়। জবীমগবদৃগীতা ! ৭৭ 





মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শীতোফ্স্থখহুঃখদাঃ | 
আগমাপাযিনোহনিত্যস্তাংস্তিতিক্ষত্ঘ ভারত ॥১৪ 


বিদ্যাভূষণ ভাষ্যমৃ। 
নন ভীম্মাদয়ো মৃভাঃ কথং ভবিষাস্তীতি তদৃছুঃখনিমিত্তঃ শোকোমাভূহ। 
তদ্বিচ্ছেদচংখনিনিত্তস্ক মে মনংপ্রভৃজীনি প্র্হত্তীতি চেত্তত্রাহ মাত্রেতি। 
ত্রাস্তগাদীন্ল্যিবৃত্তযং মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যস্তে বিষয় আভিরিতি বুযুৎপত্তিঃ। 
স্পর্শাস্তাভিহ্সিয়াণামনূভবান্ধে খলু শীতোষ্ণহৃখ ছুংখদা ভবস্তি। যদেব শীতল- 


মাধ্ব-ভাষ্যম্‌। 
তথাপি তদদর্শনা ভাবাদিনা শোক ইতি চেগ্সেত্যাহ। মাত্রাম্পর্শ। ইতি। 
মীমস্তে ইতি মাত্রা বিষয়ঃ ত্ষাৎ স্পর্শাঃ সম্বন্ধাঃ তএব শীতোষ্ছুখ ছুঃখদাঃ। 
দবেহেশীতোকাদিসন্বক্কাদ্ি শীতোষাছ্যনুভব আত্মনঃ। তঙশ্চ হুখছুংখে, 
তাৎপধ্যানুবাদ । 
পূর্ববব আঁবকৃতই থাকে । জ্রীমভাগবত বর্ণিত মহর্ষি বেদ ব্যাসের কাতর আহ্বানে 
সব, দেবের বৃষ্গাভ্যস্থর হনে উত্তর প্রদান ইহার একটী প্রোজ্ল দৃষ্াস্ত। 
“দ্বৈপায়নো। বিরহকাত্তর আজুহাব 
পুতেতি তন্ময়তয়া তয়বোহভিনেছুঃ 
এখানে পিতৃপমীপে উগস্থিত হুইঝা! উত্তর প্রধান করিলে, কি জানি যদি 
মায়াবন্ধনে পতিত হইতে হয় | এই আশঙ্কায় তিনি বৃঙ্ষাত্যস্তয হইতে প্রত্যত্তর 
প্রধান করিয়াছিলেন॥। অতএব দেখা যাইতেছে জীবের দেহাস্তর পরিগ্রহ 
অন্বন্ধে দেহের জীণতা অপেক্ষা করেনা, ছেহারভ্তক প্রারন্ধ কশ্মের ক্ষয়েই দেহের 
নাশ হইয়। থাকে । ্ুতরাং হে অর্ভভুন! জীবের দেহাস্তর পরিগ্রহণ সম্বন্ধে 
তোমার শোক করা কোন ক্রেমে সঙ্গত নহে ॥১৩॥ 
অর্জুনের হত্নয়ে যেন পুনশ্চ আকাজ্ষা হইতেছে, হে ভগবান ! দৃষ্টাস্তে 
যে জরাবস্তায় নবীন দেহের বিনাশে শোকের অভাব বিষয়ে উপদেশ কররিপেন, 
তাহ! শোকের বিষয় না হইতে পারে । কারণ একদিন যাহাকে নধীন দেহধারী 
দেখধিয়াছিপাম। আজ তাহাকে জরাগ্রত্ত দেখিতেছি। তাহার সহি আমার যে 


৭৮ ভ্রীমদ্ভগবদৃগগীতা। | ২য় অধ্য|য়। 





বিদ্যাভূষণ ভাষামৃ। 


মুদকং পীষ্মে হখদৎ তদেব হেমস্তে ছখেদমি তোহনিয়ততাদাগমাপাি- 
্বাচ্চানিত্যানস্থিরাৎগ্ান্‌ তিতিক্ষত্ব সহস্ব। এতছুত্তং ভবতি। মাঘন্গানং 
হখকরমপি ধর্মুতযা বিধানাদৃযখ। ক্রিয়তে তথ! ভীম্ঘদিভিঃ সহ যুদ্ধৎ চঃখকর 
মপি তথা বিধানা কাধ্যমেব তএত্যে। ছংখানুভবস্তাগন্তকে। ধর্ম্াসিদ্বত্বাং 
সোঁঢবাঃ। ধন্মাজভ্ঞানোদয়েন মোক্ষলাভৈতুত্বরত্র তস্য নানুবৃত্তিশচ জাণনষ্ট। 
গরিপাকৎ বিনৈব ধন্মত্যাগত্নথছে গুরতি। বৌত্তেয় ভারতেতি পদাভ্যামুদ্তর 
কুলশুদ্ধপ্য তে ধর্খত্রংশোনোচিত ইতি হৃচযতে ॥১৪॥ 


মাধ্ব-ভাষ্যমূ। 


নহ্যাতুনঃ স্বতোদুঃখাদিঃ সম্ভবতি। কুতঃ% আগমাপারিত্বাৎ। যদ্্যাত্মনঃ 
স্বঙহ্াযঃ সুপ্তাবপি হ্যুঃ। অতোযতোমাত্রাস্পর্শ।জাগ্রদ্ধা্দাবেব তে সস্তিনা- 
ন্যদেতিতদনবয়ব্যতিপেকিত্বাত্তনিমিপ্ত। এব নাত্বনঃ শ্বতঃ। আত্মন*চ তৈখিষয় 
বিষয়িভাবমন্বপ্ধাদন্যঃ সম্দ্ধে! নাস্তি। ন চাগমাপাযিত্বেহপি প্রবাহরূপ্ণে 
নিত্যত্বযন্তি নুপ্তিপ্রলয়াদাবভাবানিত্যাহ। অমিত্যা ইতি। অতশ্চাত্বধে। 
প্েহাগ্াত্ব ভম এব সৃখহুঃখকারণৎ। অতস্তদ্বিমুক্তপ্য বন্ুমরণাদি দুখং ন ভবতি। 
অতোহভিমানং পরিত্যজ্য তান শীতোক্াদীংস্ভিতিক্কত্থ ॥ ১৪। 


তাৎপধ্যানুবাদ। 


মমতাজনক সম্বন্ধ ছিল, তাহা পুব্বব অবিকৃতই রহিয়াছে তাহার কোন ব্যত্যয় 
হয় নাই। কিন্তু সেই দেহের সম্পুর্ণ বিনাশ হইলে, আমার সেই মমতা সন্বন্ধের 
বিচ্ছেদ হইবে, আর বধন তাহ!কে আমার বাঁলয়! দেখিতে পাইব না, তখন 
তাহার জন্য শেক না করিব ফেন? আজে ভীগ্ম।দিকে গিতামহদ স্গঙ্ষে 
মমতাম্পদ জানিয়া আঁমোদামনুতব করিতেছি, কালে তাহাকে দেখিতে পাইব না 
মনে কাঁরঘ়াই আমার চিত্ত তাপানুভব করিতেছে হুতরাং শোক পরিত্যাগ 
করিতে পারিতেছিন।।, ভগবান অর্জুনের এতাঢৃশ মনের অবস্থা জানিয়! যেন 
পুনশ্চ বলিতেছেন; এজন্য শোক বগনাও অসঙ্গত, ইত্ত্রিগ্ সবার যাহা গ্রহণ 


১য় অধ্যায়। ্মস্তগবদ্গীতা । ৭৯ 





করা হয় উহাই ত্বগাণি ইত্রিধের বৃত্ভিভূত বিষ, শী শিষণ্রে স্থিত ইন্রিয়ের 
যে সম্প্ণ্ সন্গন্ধই শীতোধফণাদি হুখ ছুঃখ প্রধান করিয়া থাকে । এখানে কেহ 
বর্েন, চিত্ত হজ্জিযু প্রণালিকা দ্বার বিষয়ে যাইয়া পতিত হয়েন, এবং ততকালে 
চিত্তের শ্বচ্ছ,ত1 তিরোহিত হইয়া উহ] বিষঘাকারে আকারিত হওয়ায়, বিষয়ের 
হুধ দুঃখাদি ধর্ম তাহার নিজের বলয় অনুভব হয়। জলে পতিত প্রতিবিন্ব 
থেমন জলের কম্পননহ কম্পিত হইতেছে বলিয়া অন্ুভূণ্ত হইলেও বাস্তবিক 
বিশভূত বদ্য কম্পিত্ব হয় না। তদ্রপ সুখ হুঃখাদি আত্মার ধন্ম নহে, বিষয়ের 
সনদে উহার অনুত্ধব অপরে বলেন; ছুখাদদি আত্মার নিতাগুণ, কিন্ত যখন 
বিষয়ের 'সহিত ইন্জ্রিযের পরস্পর সপ্রিকর্ধ হয়, তংকালেই উহার গ্রহণ হইম 
ধকে, ইন্দ্রিয় যদি বহিবিষব গ্রহণ হইত্তে বিরত থাকে, তাহ! হইলে প্রীরূপ হুখ 
ছুঃখের কারণ থাকে না। তজ্জন্য ইন্জিয় নিগ্রহ আবশ্যক। মৌলিক দৃষ্টান্তে 
ও দেখা যায় খতু বিশেষে একই জল স্েমন সুখের কারণ হইতেছে, আবার 
দেই জলই জ্ময়ান্তরে হুংখের হেতু হইতেছে, এই অনিয়তবাভিচারী ভাবাপন্ন 
শীতোম্পাদি হুখ ছুহখের কারণ নঙ্ে, অসস্থানুসারে দেহেজিয়ের সহিত 
পরেস্প্ধয মন্বত্তেই বুখ দুঃখ আনম্বন করে। অনুভব চে্নের ধর্থ, ইন্জিয়ের 
বোধশক্তি নাই, ইহা! অনুত্ভব সিদ্ধ 'চক্ষু দেখিল, কণ্ম শ্রবণ করিল, কেহ একথা 
বলে ন!। আমি দেখিলাম, আমি শ্রবণ করিপাম, এইরূপই ব্যবহার দেখা 
ধায়। হুতরাং ইন্দিয় বিষয়কে আত্মর সহিত মিলিত করাইক্া হুখ দুঃখের 
অনুস্ভাবতা করে। আত্মায় সুখ ছুঃখাদির সম্ভব হয় না, যেহেতু আত্মা নিত্য 
দুখ ছুংখাদি আগমাপায়ী অনিত্য। যাহার উৎপত্তি ও নাশ আছে তাহাই 
অনিত্য। অনিত্যের অ্রহিত নিত্যের এক্য সম্ভব হইতে পারে না। যদি ইহা 
আত্মার ম্বততঃ সিদ্ধ ধঙ্্ন হইত, তাহ! হইলে অসার বা অপার থাকিত না। 
হযুপ্তিকালেও ইহার অনুতব থাকিত, কিন্তু যখন অত্যন্ত শোকাতৃরকেও সুখে 
নিদ্রা যাইতে দেখ! যায়, তখন জাগ্রতাবস্থায় বিষয় সম্বন্ধ দুঃখের কারণ ইহ! 


অ্ববশ্য শ্বীকার্ধ্য হইতেছে। যেখানে বিষয়ের সম্বন্ধ না সেখানে শখ হংখও 
নাই এইরূপে বিষয় ইন্দিয়ের পরস্পর অন্গয় ও ব্যতীরেক ভাব সিদ্ধ হওয়ায় 
উহ! যে আত্মরর শ্বতঃসিন্ধ ধন নহে তাহা [শ্থর। হুতরাং আব্মরর সহিত 
হথ দুঃখের বিষয় বিষয়ী ভাব সম্বন্ধ ভিন্ন অপর কোন নিত্য সন্বন্ধ শ্ীগার কর! 


৮০ শ্রীযন্তগবদূগীতা।। ২ অধ্যায়। 


রানার 


ধং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষৎ পুরুষর্ষভ। , 
নমছুঃখনুখং ধীরং সোহসৃতত্বায় কল্প্যুতে ॥১৫ 
বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্‌। 


ধর্মমার্থ দুঃখ সহনাভ্যাসস্যোত্তরত্র শ্বধহেতৃত্বৎ দর্শমন্লাহ যং হীতি। এতে 
মাত্রাম্পর্শ।ঃ প্রিযাপ্রিয়বিষয়ানুভবা ঘৎ ধীরং ধিয়মীরঞূতি ধশ্মেঘিতি ব্যুৎ্পত্তে 
মাধ্ব-ভাষ্যমূ। 
অত্তঃ প্রয়োজনয়াহ। যংহীতি। যমেতে মাত্রাস্পর্শানব্যথয়স্তি। পুরিশয়- 
মেবমস্তং। শরীরসন্বন্ধাতাবে সর্কে্ঘামপি ব্যথাভাবাৎ পুরুহমিতি বিশেষণং। 
কখং নব্যধয়ন্তি। সনহহখ সুখত্বাৎ। তৎকথং ধৈধ্যেণ ৪১৪ 
তাঁৎপর্য্যানুবাদ । 


যাইতে পারে না। এখানে প্রবাহরূপে ও নিত্য সন্বদ্ধ স্বীকার করা যাস না, 
আর পূর্বেই বল! হইয়াছে সুষুপ্তি বা প্রলয়াদিতে উহা থাকে না। স্ুতরাৎ 
যাহার প্রবাহ নাই তাহার প্রবাহ রূপে নিত্য সশন্দগ হইতে পাবে না। আবত্ম। 
হুখ ছুঃখাতীত নিত্য পদার্থ হইয়াও যে এর সকল অন্ভব করেন, তাহ|র কাপ্ণ 
দেহকে আত্ম। বলির ভাবনা করা, মুখন নিজেকে দেহ বলিয়া মনে করেন, 
তধনই মনন কত তাবৎ দৈহিক অনর্থ আগিষ। উপতাপিত করিতে থাকে 
অতএব অনিত্য ও অস্থির ত্র সকল দৈহিক তাপকে সন কর] হে কৌস্ছের 
দেখ, বছ পুরাণাদিতে মাঘ মাসের বিশেষ ধন্ম লিখিত হওয়ায়, ধর্মের সাধক 
বলিয়! ছুঃখ জনক হইলেও লোকে শীতোপেক্ষা করওঃ এ মাঘ স্গান করি) 
থাকে। তদ্রপ ভীম্মাদির সহিত্ত যুদ্ধ ছুঃখ জনক হুইলেও, তুমি খত্িয় খু 
তোমার ধন্ম অতএব ধন বুদ্ধিতে উহ! করাই কর্তব্য । এ্কারণ €য শোক উহ। 
আগত্বক। তুঁমি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া বন্ধু-মরণ!দি-নিবন্ধন পথ ছু খান্দিকে 
সহ্য কর, এই সহিষ্ুতাই পুরুষার্থ লাভের হেতৃ। শ্রীতগবান এখানে অর্জভুনক্চে 
বৌত্তেয় ও ভারত, এই উভয় আধ্যায় সম্বোধন করিয়া তাহার পিত মাতএগের 
গৌরব ন্মরণ করাইয়। যেন বলিয়াছিজেন, তুমি সৎকুল সম্পন্ন তোমার পঞ্ষে 
ধর্মুত্যাগ করা কোন ক্রমেই উচিত হয় না যেহেতু ক্ষণবিধ্বংসী আত্মর ধন্মই 
একমাত্র অবলম্বন। আজ তুমি যদি শোক ত্রয়ে ধর্মত্যাগ কর, তাহা হহলে 
জগতের সামান্য ব্যক্জীরা ধর্মাচরণে কাহার দৃষ্টাত্ের অনুসরণ করিবে। হুতরাং 
তুমি অধিচলিত চিত্তে কর্তৃধ্য পরায়ণ হও ॥১৪% 


অর্জুন যদি মনে করেল; এই গতের মধ্যে অতি লিকষ্ট হইতে আরম্ত 
ধরিয় জ্ঞানী মনুষ্য পর্ধযত্ত কাহাকেও বিনা প্রয়োজনে কোন কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে 








লি ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখা, পৌঁধমাঁ, ১৬২৪ । 


সজ্জেপ কথ!। 





সকলেরই ইচ্ছা! আমি বড় হই, এই খাসন। হৃদয়ে উ(ঠলেই অমন অন্য 
সকলকে ছোট ন। করিলে চলে না। নিজে বড় হ'তে যাওয়া অঙ্কে শঙ্গেই 
অপরকে ছোট কারে দেওয়া হয়, আর সঙ্গে মঙ্গেই অমূনি অিমান এসে 
আপনার অগ্ুচরগণকে লইয়া ঘাড়ে ৮1পিয়া বসে। হায়। হায়। তখন বড় হণ্য! 
তো হয়-ই না, অধিকন্ত ঘা ছ্িগাম তা? হ'তেও নেবে “আশ্যাবুড়ে কত কালে 
ভাঙ্গ। ত্যাঙ্ ময়গ যুও্' জিনিস পত্র লয়ে কান্রবার করিতে হয। তাইগ। এবদি”, 
জ্ীবপও সনাতন আমাদিগের যভ] প্রার্থনীধ, আও &ো1ভশীয় বিষব্-বেতব, মান 
সন্বম। তাহ! ত্যাগ করিক়্া গৌপ-প্রযে কাদাল সা্িবাহিলেস % আৰ পে 
জন্য ন| জ্ঞানের যাবতীয় গপ্ুব দরে ফেলিয়া একদিন কাদিও। বাপি) 
বৈদান্তিক শিরোমণি প্রক্কাশানন্দ সরগ্গ ঠা বপিয়াছিলেন ;- 
ক্ষ ৯ * হ্গানেরু গর আবু না কচি 
সব ছেড়ে ফেলে গৌপ্ুহরি ব'লে (আমার) নাচিতে ঝামন! তায়েছে ৪? 
তাই বগি ভাই! তমি আমি কোন ছার, বড় খড় মহা 1 বখীপিগেরও 
ধখুন এই কথা, তখন ইস ভাই অরলগ্রাণে বলি ,- 
জ্ঞানের বড়াই চাইনা আমি দা হ'তে ছে অভিঞাযী। 
(তোমার) অভয় পদে লুটিয়ে মাথা খ'ববো শ্রথে ধিবানিশি ॥ 
অভিমানের দরুণ বোঝা ভামিয়ে দিতে শয়ন গণে, 
তোমার হ'য়ে থাকবো নাথ আমার আমি যাব ভাল, 
সেন আমার ববে থে শটে ঘন গজ পা 
চররণতঙে স'পোরদিব জ্ঞান গরিম! বানা শি ॥ 
হাত! হার! কৰে এমন কারে প্রাণ খুথে তাবুকের সুরে সর মিলাইয়া 
হগিতে পারি 


৮২ ভাক্ত। [ ১৬শ বর্ষ, ৫ম লংখযা। 








ক রঙ ্ রা 


*মেই যে শিরে মোহল ছু সেই যে হাতে মোহন নাশী। 
সেই মুন্তুতি দেখবে! বলে পরাণ আমার অনিলাষী ॥ 
গেকবর) খাক] হ'গে দীড়াও শ্যাম, আশে! কন্ি কুগ্ীদুযাপ্র_ 
এস আযাদ হয় মাস্ক বেদহেদাস্তে কাজ কি আমাধ ॥” 
বল ভাই, একবার দুইবার নদ্ব, লোক দেখান বল। নয়, যথার্থ প্রাণে প্রাণে, 
অনপন হার! ভ্ভাবে, ছুটিকর ঘুক্ত করিয়।, মহাপুকষের হুরে হয় মিলাইফ) বলল 


দেধি - 
পনাহং বিপ্রো নচ নরপতিনপপি বৈশ্যো ন সুত্র 


নাহ বণাঁন চ গৃহপতিদেণ বনস্থে। যতির্বা। 

কিন্ত প্রোদ্যন্থি খিলপরমানন্দ পূর্ণামতান্দে- 

গোপীস্তর্ত,: পদ্বকছলদোর্মাসদাসান দাস: ॥" 
ঘন ্ী-_. 


৯ তসলেতেআঠনজ 


শরখুস্তির আত্ম-কথ| 1: 
(পুশর্ধ প্রকাশিত ১৩শ বর্ষের ৭২ পৃষ্ঠার পর) রর 


শপ 60 পপ 


এ যাঃ। ধি হারা হাজ্জ একেবারে কোথায় গিয়াছিগাম || অনেক দেশ 
বিদেশ দুরে, রকম বেয়কম দেখে আগ ফিরে এসে দেখি, তে'মরা অ যাঁকে 


কিছুতেই ছাড়ান্‌ দিহে নাঁ। কাজেই য1 ঘল্ছলাম বলি-_ 
তারপর কি হ'লজান? বৃদ্ধ ভ্রীঅদ্বৈত আচার্য মহাশয় যখন দেখ লেন, 


আবার দযাময় প্রভু খেশ ঠা হ'য্নেছেন। তখন আহ্বা।দে ধেই ধেই নাচন ছুরু 





শি 








ক'রে বল্লেন ;- 
_ * নানা কারে খু মনথাশক স্থানান্তরে গমন করেন) এবং ফিরিস্া 
আগার পর কি কাবথ জানিন1 ভার বাকা বন্ধ ছিল। অধুন! পুনরায় তিনি প্রচার 
করিতে কপিয়ান্ছেন। ভক্তির সঙদয় পঠিকগণ, এক্ষণে নিয়মিত ভাবে তাহার 
কাহিনী পাঠ করিতে পারিবেন হলিয়াই আশ! করা যুঁম। (দজি'সম্পাঘক )) 


গৌষ, ১৩২৪।। শ্রীধুক্তির আঁত্ব-কণা। ৮৩ 





“ঘ্োষে মাত্র চারি বেদে, ঘারে নাহি দেখে। 
হেন তুমি মোর লাগি হৈজা পরতেখে ॥” 
বদ্ধ এই একবার দণডবং প্রণাম, এই একবাঝ গড়া গড়ি, এই হয়ত ফণ্প 
অশ্রু, কিযে কবৃবে কিছু ঠিক পার না“ইফাই ঝাঁপাই” যখন আর পানে লা, 
তখন শপ্রভুঘ হ'ইটা স্্ীচয়ণে মন্তক পক্ষা ক'ত চরণতুটী দর দগ্জ ধাবা 
অভিধিক্ত ক'রে গদ গদ বচনে পুনঃ পুমঃ সত করতে লাগিলেন-- 
“তুমি বিষুত, তুমি কফ, তুমি নারায়ণ। 
তুমি, মৎস্য, তুমি কৃ, তুষ্ি সমাওন ॥ 
তুমি সে বরাহ, প্রভু তুমি মে বামণ। 
তুমি কর যুগে মুগে বেদেবু পালন ॥*-__ 
ঘাময় আর থাকৃতে পারলেন্‌ না।-_ধরলেন্‌ কিজাগ? 
প্সর্ন্ঘভূত আন্তরধ্যামী শ্রীগৌক়ান্গ রাম, 
চরণ ভুলিয়া দিলেন, অই্ৈত মাথায়।”?-. 
ওহে নবৌয় দল ! হীস্ছ কেন? আগে বুর্বে দ্যাখো ভার পর এ অধ্জ্ঞার 
ছাগি হাসিও। ঠাকুর বুন্দাবনদাসের সেকেলে পমার "পাইলু'” "নাচিলু"শ 
“চাহিমু” পাঠ ক'রে। বুঝি অত হাস্ছ 1 একটু তষ্টিয়ে, ভাল ওপ্তাদের কাছে 
শিক্ষা কবৃলেই বুঝতে পার্ষে, এই ধে শ্রীন্ী চৈডল্য প্রভূটি, আর এই যে তার 
লীলা, এব যধো তোমাদের সমস্ত নব্য-দর্শন (7)0119১০[1)%) ত* আছেইঃ 
তা ছাড়া এতে, সাঙ্য, পাতগল, বৈশেধিক, ন্যায়, মিমাৎসা ও বেদ-বেধাস্তের 
সার তত্ব পুর্ণ ভাবে আছে। বলি এত হাল কেন হেবাপু।-তোমাদ্ধের মতে 
যাহাদের "হোমূরা” "চোম্রা"র (117502)) দিদ্ধাস্ত আছে, তাদের সমস্ত 
গুলোর/ই দেখা সাক্ষাৎ ইহাতে পঁথীয় কোণে টোর্ষার মত অবজ্রার তাতে 
রক্ষিত দেখতে পাবে, বুঝলে বাপু? 
হয়ে অট্তবত প্রতুয় "তুমি মতস্য, তুমি কু" গুভৃতি স্তঘ। এতেই তোমায় 
'ছ্বারউইন্‌, টিণেল্‌, মোক্ষ-মুলার, ডেমক্রিটন্‌ প্রভৃতি 'হৈ হৈ এ'র বলের মতা” 
মতের পিও প্রয়োগ বিথি ধাধ্য করা আছে। বাপু ছে, ছেদ না। এ দলে 
এক সর্দায় সীধনের শেষ সীমায় পৌহিযে দীর্ঘ নিশা ফেলে খলেছে--. 


৮৪ ভক্তি 1 [ ১৬শ বর্দ,-৫ম সংখ্যা । 





শে 50105 187707005 0100 এ] 0056 55৮5 


77561] ৮ * 080. 56006 09553916 (080 ঢানা)1৯ 10001605615 076 
21596651 1000%515086 পারে নি বাপু! পারেনি, বুঝে গেছে -প্মানষের 
চিন্ত। শক্তি যে স্থানে রোধ হইয়াছে সর্ধ্ব-শক্তিমান ভগবানের কার্য সেই স্থান 
হইতেই আরস্ত হইয়াছে ।৮--"যতো বাচ! নিবর্তত্তে ; "্মম্মনসা ন মসুতে" ) 
তাই বল্ছি বাপু! ফিক ফিক করে হেসোনা। ব্রিশ্বান কর্‌ কিন্বা 
বিশ্বাস কণৃতে শিক্ষা কর| দেখবে-আমার পছ়ুর সম্পত্ভির, দক্ষিণ সীমানায় 
কবিতার মধুর ঝাঙ্বাব হ'তেও মধুর ঝঞ্কায় স্থায়ী ভাবে আছে; পুর্ব সীমানায় 
দর্শনের সার ৪শন পুষ্জিচত ভাঁবে অবস্থান কব্ছে); পশ্চিম সীমানাষ বিজ্ঞানের 
শেষ পিষ্বান্ত বু কালের দস্তে পদাঘাত করিধ। স্থির ভাবে অবস্থিত; আর 
উত্তর সীমানায় সমস্ত এতি-উত্তরকে ভাসা ইজ্ধা, ডূবাইযা প্রেম মন্বাকিণীর প্রবাহ 
মালা। তথায় শু জ্ঞান, ঝন ঝনে তর্ক, মনি বদন সন্দেহকে বিধৌত কবিয়] 
স্মিত হুদয়ে ঘোষণা! করিতেছে । 
৬ দেহ এমন এ অস্তর। 
তধ তরে কীঙ্জে নিরন্তর ॥ 
ং ও ঙ 
তোমাতেই পেয়েছি সকঙগি। 
পান করে মন প্রাণ অলি। 
ও চরণ কমল আঁময়া। 
চারি ধারে বেড়ায় ভ্রমিয়া॥ 
এ প্েহ এ মন এ অভ্তর। 
এ. তব তরে কাদে নিরন্তর ॥" 
যাও নব্য! যাঁও বিরুদ্ধ বাদশী। যাও চঞ্চল চেভা! একবার প্রড়র 
বরাদ্দের যে কোনও দিকের যে কোনও একটা সীমারার তল্লাস ক'র দেখ বে, 
বুঝবে, হৃদয়ে অন্ভব কর্বে, বুড়ে। খুস্তি যা? বল্পে তা একেবারে "ভীযরতি” 
ঘা বাহারের” প্রলাপ নয়। দেখবে কথা ঠিকৃ-- 
প্থ্দদ্বৈতৎ ব্রদ্মোপনিষদি তদপ্যম্য কষগুভা 
ঘ আত্মাস্তর্ধামী পুরুষ ইতি সোহুস্যাধ্শধিভব | 


পৌধ, ১৪২৪ ।] শ্রীখুন্তির আতু-কথা। ৮৫ 
যইড়শ্ব্যৈঃ পর্ণো য ইহ ভগবান স শ্বয়মঘমূ 
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাচ্ছগতি পরতত্মূ পরযিহ ।-- 


দুর হোক গে ছাই! আমার এ দোষ ত কিছুতেই যাবার নয়, কি 
বল্ছিলাম, আর কি বলছি | 


হ্যা তারপর-__ 





প্রভু বলেন "নাঢ়া আজ আমার কীর্তনে তুমি নৃত্য কর।” বাপরে 
কি সে কীন্তন!! আমার ঠিক স্মরণ হয় না, অনেক দিনের কথা, কিন্তু এট? 
বেশ মনে হয় কাজী মিয়। মহাশয়কে দমন করিতে যেদিন প্রড় কীর্তন করেন 
সে দিনকার কীত্তন এবং আঙ্কার এই কীর্তন ; বীত্তনের এপ ভাব পোধ 
হয় অতি অল্পই ₹ইয়াছিল। যা? হউক এইরূপ গ্তাবে খুব আনন্দ চাঁলল। 
বিশেষতঃ বৃদ্ধ আচার্ধ্য শ্রীঅছৈতের নৃত্যে মমবেত সমস্ত বৈষণব ভক্তগণ যেন _ 
“আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল! কেবগ।” শেষে শ্শ্রীথভু, শ্রীআচাধ্যের মস্তকে 
বড় স্সেহে বড় আদরে হাত দিয়া বল্লেন “বর যাগ এবং নিজের গলদ্ধেশ 
হইতে মাল্য গ্রহণ করিয়া! শ্রীহস্তে অতি আদরে শ্রীঅদ্বেত আচাধ্যের গলে 
দিিণেন, বৃদ্ধ যেন প্রেমানপ্দে “ডগ মগ”? করতে লাগলেন । 


আহ মেকি দ্রশ্য। সে দৃশ্য হৃখু ভাবিবার, সুধু ধ্যান করিবার। কাহার 
সাধা তাহা ভাষায় বশন। করে, কাহার সাধ্য তাহ কেবল বাক্যের দ্বারা অপরের 
হুদয়ে আাকিয় দিতে পারে। প্রতু যত বেন "আচাধ্য বর মাগ” আচাধ্য ততই 
প্রভুর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া দর দর ধারায় অভিষিপ্ত হ'য়ে নির্ধবাক 
হয়ে থাকেন। কিন্ত সেই নিব্বাক অবস্থায়, দেই নিলিমেষ নয়নে কি 
বলে জান? 

সে যেন বলে "হে প্রভু! হেস্বামিন! আমার বানা তুমি; আমার 
মমস্ত আকাঙ্জান় সমস্ত বাসর সার তুমি।” 


এ ভাব শ্রীতাচাধ্যের দৃষ্টিতে ব্য হ'ল মাত্। কিন্তু বাক্যে সদাশিব 
শ্রীঅদৈতাচার্ধ্য ধলিলেন ;-- 
শ্যদি শুদ্তি বিলাইবা, 
জী শুদ্র আদি ষন্ত মুর্থেবে €স দিবা।” 


৮৬ শক্তি । [ শপ বধ €ম সংর্থা। 








খিদ্যা ধম কুল আদি শিগল্লার মদে। 
তোর ভক্ত তোরগকি যে ধেজমে হাথে॥ 


সে পাপিউ লহ ছেখি মরু পুড়িয়া। 
চণ্ডাল নাচুক তোছ লাম গুখ গাম্যা। 
এটা হ'ল জ্ঞানীর কথা। জ্ঞানীতে প্রেছিক্ষেতে তফাৎ উখানে । জ্ঞানীর 
উত্তর “জগতের উপকার মাঁনছের উপকার” ইসি । অর্থাং জনে 0৩৭৪০ 
চলে) উতর প্রতি উত্তর চলে প্রেমে তা? চলেন! প্রেঘ বলে “ওসব জালিন1।” 
মে ধলিবে ওগো! আমি কিঞ্জানি) আদি কি বলতে পানি; আঙ্গিকি 
চাইতে পারি; আমিও ত তারই; তিজিই পব জানেন। 


উী যাঃ কি কথার কোথার এসেছি।! ছা তাপ্পর, এই রকম ত? চল্তে 
লাগলো ; শ্ীলবর্ধীপে সদাই কীর্ডনের রোল। জর্ধদাই জীপ্রভূ, দাদা 
নিত্যানন্দ, বুদ্ধ অতৈত আচার্য, জীবাস প্রভুতিকে লইন্জা মহ আমন্দে থাকেন। 
আর বিশেষ মজ। করেন মহান্র্ষণ জাপান মলিভ্যানন্দ। কি কধেল ?-- 
তিনি বাসা নিলেন শ্রীবামের দ্বরে, বোধ হয় ঘুম আছে ইনি হংচ্ছন সেই 
ঝগড়াটে ভক্ত শে লারদ) এখানে হযেছে উ্রধাস, বুঝ,লে ?--ভ্রীপাদ » 
এর বাড়িতে ঠিক একটা শিশুয় ভারে, মল তাঁগলে/, দয়ল বালকোচিত ভাবে, 
হুরস্ত বালকটার মন্ঠ নানা লীলা করেন। 


কোথায়ও কিছু লাই, হয়ত ভূমে লুটাইয়1 গড়াগড়ি দিয়া ত্রন্দন সুক কর্লেন্‌ 


আবার পরক্ষণেই অট হাষ্যে সলন্ফে নৃত্য আরত করিলেন। তীঞ্স দৌরাতে 


সে ড়া সর্গরম।”? আর সবসে মন! করেন আহারের লমন্__ 
রা চে ঞ র্ 


“নিবস্তুর বাল্যভাধ আল নাহি ক্ছুত্সে॥ 
আপনি তুলিয়া হাতে স্ব লাহি খাছু। 
পুত্র প্রায় করি অমন মালিনী ঘোগায় ॥" 
ধ্যাপার যখন এইরূপ তখন বিত্ত আর একটি কাণ্ডের হৃঃনা-. 


ফেমপ১_ 


নিবেদন । 


সাত ওত 


ভক্তি পরিক্ষায় সঙ্থদয় পাঠকবর্গ আজ ১৬ বংস্র ব'বং ভক্তি পাঠ কতিয়। 
দেখিতেছেন যে, ইহাতে কোনরূপ ভক্তি-বিগোধী ভাব গ্রকাশ হয় না। এতদিন 
পর্যন্ত আমরা কোননূপ সমালোচনাও প্রকাশ করি নাই, কারণ, সত্য কথ। 
বলিলেও হয়ত অলেকের মনে কষ্ট হুইতে পারে, আমরা তাহা! করিতে ইচ্ছুক 
নয়। শাস্ত্র ও বলিয়াছেন )--"'সত্যৎ ক্রঘাৎ প্রিওং ক্রমাৎ। ন ক্রমাৎ সত্যম- 
প্রিশমু 1” তাই সমালোচনার্থ পুস্তক পত্রিকাদি আমরা! সাদরে প1ঠ করিয়া জন- 
জমাজে বাঁহাঁতে তাহ! শ্রঞ্চাশ হয় তাহার জন্য য় লইয়া] থাকি নিতান্ত যাহা 
সমালোচল। না করিলে নয তাহ! কোনও রূপ নিশ্পালাদ লা জরিয়া, অযখ। 
কাহারও উপর কটাক্ষ না করিয়া আমন! ভ।ল ভাবেই সমালোচগ গ্ররুশ করি। 
কাহার ইহাতে,আপৃত্তি ঝরেন তাহাদিগের নিকট আমরা কোনরূপ টকফিয়ৎ 
দিয় নিনজা মত স্থাপন কারতে ইচ্ছুক নয় তাহারা উপরোক্ত প্র গ্রমাণটী দেখিয়! 
*ঞইটীই প্মরণ রাখিবেন যে, আমন] পত্রিকা প্রকাশ দ্বারা কোন প্রকারে 
কাহাকেও মনোবেদন! দিত ইচ্ছুক নয়। কায়মনে কাহারও যাহাতে 
মনোহধদন! ল। হয় তজ্জন) অমমরা.সাধ্যা ক্লাবে ঘত্ব করিয়া থাকি। 


তারপর এই ১৬ বংসব বাবৎ পাত্রকা প্রকাশ করিয়া ধেরূপ ভাবে গ্রাহক" 
গ্রণের নিকট হইতে দহাশ্রভূতি ও উত্সাহ পাইতেছি তাহাতে অনেক সময় 
আরও গুখ পাঠ্য করিদ্ধা গ্রাহকগণকে প্রচুর পরিযাণে সংপ্রবদ্ধা্দি উপহার 
দিতোঁধাসন। হয়। হিত্ব বর্তজান যুদ্ধ-বিভ্রাটে ধেরূপ কাগজ ও যুদ্রণ সরঞ্জামাদির 
দুম ল্যতা গরিলক্ষিত হইতেছে তাহাতে কলেবর বৃদ্ধি কর! তে দূরের কথ 
পুর্পনে ঘেবগ ছিল তাহাও হ্রাস করিতে বাধ্য হুইয়ছি, অবশ্য ইহাতে কাহারও 
হতাশ হইবার কারণ নাই, কেননা কাগজের বাজা্্রী নরম হইলেই আমরা পূর্বের 
ন্যায় এমন কি পুর্ধ্নাপেক্ষা কলেবর বৃন্ধ করিতেও কুষ্টিত হইব লা। এক্ষণে 
অন্তধ্য মী জ্রীঞ্জীগৌর ডগবান্ই বলিতে পারেন কতদূর কি হুইবে। 


৮৮" ভক্তি [ ১৬শ বর্ধ-+ম ফংখ্যা। 


অনেকে আমাদিগকে পত্র লিখিয়া এবং সাক্ষাৎ করিয়া বলিঞাছেন ও 
বলিতেছেন যে "ছোট ছে!ট ভক্তি-ভাবোদ্দীপক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া অজ মুল্যে 
গ্রাহক্গণকে উপহার দিউন।” অবশ্য একপ ভাবে দেওধা উঁচত এখৎ আমরা 
যে তাহার ছন্য চেষ্টা! করিতেছি না তাহ! নহে, তবে একপ বিরাট ব্যাপারে 
তপ্তক্ষেপ করিতে হহুলে কিছু অর্থের প্রধোজন, ভক্তি গরিকার পরিচালকগণ 
মেরূপ সঙ্জতিপন্ন নেন, তাই এই বিরাট ব্যাপার সম্পাদনার্থ আমর! সর্ব, 
সাধারণের নিকট সাহাধ্ প্রার্থনা করিতেছি । ই মধ্যেই কোনও কোনও 
মহাত্মা "৬ক্তি-গ্রাগারের" উন্নতি বিধান খলে আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন 
ও ভবিষ্যতে আরও সাহ।য্য কৰিবেন বণিয়। প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, উাহাধিগের 
নাম আমবা,প্রকাশ করিব । এব এই ভক্তি ভাগডারের উনি কলে যিনি দষ 
করিখা যাঁছ। কিছু খ্রদান করিবেন (৩|হ1 যড অল্পহ হউ না কেন) আমা 
যথা সময় এহ ভাও পত্রিকাতেই হাহাব প্রাপ্ত স্বীকার কর্রব। সঙ্গদূধ ভও্* 
গণ! আমন আশনার। যথাল'ধ্য অর্থ সাহায্য থা) ৬ভি-শাপ্ প্রথাশ ও সব্বত 
সাধারণের উপবাগে যতুবান হউন, এটাঠিক জানিবেন যে, এ অর্থ সাহাধ্য 
কোনও ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়া নয এ লন্সরসাধারণের উপকারার্থে দান। 
ইহাতে একদিকে যেমন প্রচার কার্যে সহায়ত র। অন্যাদকে তেমনই ভগবৎ 
কুপা লাভেগ একটা হুশ্দর উপায় | আপন।রা মলে যদি কিছু বিছু করিয়াও 
দান করেন তাহ। হহলেই ঘে যথেষ্ঠ হইবে তাহা বলা বাহুল্য। নীতি শাস্ত্রে 
বণিয়াছেন 'তৃণন্মৈগুণাপন্সে বদ্ধস্তে মন্তহস্তিন” অর্থাৎ জআমান্য তুণ কোন 
কাজেই লাগে না, কিন্ত কতকগ্জি তৃণ একত্র করিয়! মত্ত হন্তিকেও বন্ধন কাঁরয়। 
স্বাখা যায়। তাই বলি যদি অর্থের সন্ধ্যবহার কাঁরিতে চান, তবে জীবের যাহাতে 
মঙ্গল হয়, জীব যাহাতে সৎশিক্ষা পাইয়া আপন কলুধিত চিগুকে নির্্বল করিতে 
পায়ে তদুপযোগী সশগ্রন্থ প্রচারে সাহায্য করুন) 

আমর] ২৩ খানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ-বত্ব সংগ্রহ করিয়া বখিয়াছি কেবল 
অর্থের অভাবে এতদিন জনসমাজে প্রকাশ করিতে পা নাই, এক্ষণে আপনা” 
দিগের নিকট সাহাব্য প্রার্থা হইয়া সকল কথাই বলিলাম, আমর আর কিছু 
কিছু সাহচ্জ প্রাণ্ড হইলেই কাধ্য আরত্ত করিতে পারিব! যে করখানি গ্রন্থের 

পাওুলিপি ক্ষণে উপস্থিত প্রন্থত আছে উহ ছাপাইতে ছন্যুন ৫৯৯ পাচশত 


পৌষ, ১৩২৪।] প্রার্তি-্বীকার। ৮৯ 


টাকার কম লাগিবেনা। আপনারা যদি সকলে একটু কৃপা-দুষ্টি ফরেন তাহা 
হইলে ২১ মাসের মধ্যেই আমর] গ্রন্থ ছাপাইতে আরম্ভ করিতে পারি। 
আশাক্ঘি আমদিগেগ একাতর ক্রুদ্দন অরণ্যে রোদন হইবে না। 

যান যাহা কিছু পাঠাইবেন দয়া করিয়া মিনলিখিত ঠিকানা ভক্তি গ্রন্থা" 
গ্রে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইবেন এবং নিজ নিজ নাম ধামস্পষ্ট করিয়া 


দিখিবেন। কারণ আমর। যথাকালে প্রাপ্তি-খ্বীকার এই ভক্তি পাঁত্রকাতেই 
করিব। অগমিতি বিস্তর়েণ। 


প্রার্তি-স্বীকার। 
আমরা কৃতক্গতার সহিত জ্রানাইতেছি যে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ আমাদিগের 
প্রার্থনা জ্ঞাপনেয় পুর্ধ্বেই জাক-গ্রন্থাগারের উতি কলে নিয়জিখিত সাহাধ্য 
প$।ইম] বাধিত কবিগান ।-. 
১। শিত্রাশ্রম হইতে 





মা" শীঘুক্ত হরেন্্র নাথ মিত্র **১ গ্ণ্টক 2... ৮৪ 

২। জনৈক ভঞ্ত  *** * কলিকাতা ৯৮ ১৫২ 
৩। আমতী লক্মীমণা দাসী ০০ ভাওড়া ত ২৯ 
$। মাং গ্রাযুক্ত তণ্ডি' সম্প্দক 2 ১, ১৩২ 
মোট ৩৫৯ 


তক্তি-সম্পাদক মহাশয় তাহার সম্পাধিত ২ খানি তকিগ্গ্রদ্থ (১। গতর 
শিক্ষাউটকমূ। ২। উপাপন! সঙ্গীত।) ৩০০ শত কপি কাঁরম। গ্ম্থাগারে দান 
করিয়াছেন। উহা সাহার আদেশানুসারে ভক্তগণকে ? নিমর্সিখিত মুল্যে 
দেওয়া হহবে। ঁ 
১। শ্রীর্রীশিক্ষা্বমৃ--1০ চারি আনা 1 ভিঃ পিতে 1০০ ছয় আন]। 
২। উপাগন। সঙগীশত--1* চারি আনা। ভিঃ পিতে 1০০ ছু আনা। 

বলা বাহুল্য যে এই পুণ্যক-বিক্রয়-লন্ধ অথও ভত্তি-গ্রচ্থাগ!রের উননতিকলগে 
ব্যয় হুইবে। গ্রাহক'1ণ সন্বর হউন। 


সাহায্য পাঠাইবার ঠিকান। ১-- 
ম্যানেজার “৬কি-গ্রস্থাগার ।৮ গ্রাম--মাসিলা। . 
পোঃ আঃ_আন্দুলমৌড়ী, জেলা-হাওড়া। 


৯২. 


আনন্দ নগর । 
(লেখক-_শ্রীযুক্ত কেদা'র নাথ দত,ঃউকিল। ) 
(পূর্বানু বৃস্তি। ) 


৪0৬. 
শাঠি9 ০ 


পাঠক! আজ ভবনগঞ্জে স্বার্থরাজের ভক্তগণের পুজার ব্যাপার দেখুন । 
গ্ররূপ বিক্াট ব্যপার কখনও নয়ন গোর হয় নাই। প্রভুর অধীনস্থ একরাজা 
অপর রাজার রাজ্য প্রভুর সেবার জন্য কাড়িয়া লইতে প্রস্তত। উভক্প রাজা 
আপন আপন সৈনিক দল বিবিধ অন্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়াছেন। উভয় দল 
দণ্ডায়মান । শ্রতি-রোধকরী তোপধ্বনি আস্ত হইল। সৈলিক দল বন্দুকও 
শাণিত তরবালাদি জীব-নিহৃদন অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি 
ধাবমান। কেহ.কাহার হস্ত, কাহার পদ, কাহার মুণ্ড কাটিতেছে। বন্দুকের গুলি 
কাহারও বক্ষঃস্থল, কাহারও মস্তক কাহারও পদভেদ করিতেছে । প্রজ্জলিত 
অগ্নিঘম গোলক সকল কামান-সুখ বিনির্গত হইয়া অপর পক্ষের বহতর সৈনিক 
পুরুষকে একবারে যমসদনে প্রেরণ করিতেছে । জল ল্লাবনের ন্যায় রক্তে 
মেদিনী ভাসমানা। এই ভীষণ কাণ্ডের মধ্যে সৈনিক পুকষগ্ণণ রণরলে রনী 
হইয়া ছুটিতেছে, মারিতেছে,২ কাটিতেছে। কত মনুষ্য, সৈনিকের ও অশ্খের 
পদতলে পর্তিয়া বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছে! 
সৈনিকগণ অর্থরূপ কুহুম দ্বার! স্বার্থরাজের পুজা করিতে শিখিয়াছে, তাই অর্থের 
আশায় আজ নিজ জীবন তুচ্ছৰোধ করিতেছে | ভবনগ্রর নিবাসী কোন ব্যক্তি 
অপরের অর্থ আত্মসাৎ করিতে উদ্যত, কোন ব্যক্তি পিতা মাতা জীবিত থাকিলে 
। তাহাদের অর্থের অধিকারী হওয়া ছূরাহ জালিয়া পিতা যাঁতাকে অপসারিত 
'করিতে প্রয়াসী, কোন ব্যক্তি ঝাতিচার পথের আশ্রয় লইয়া! খোর অন্তরায় জ্ঞানে 
আপন সহধন্মিনীকে নিপাত করিতে প্রস্তত। বধ্য ব্যক্তিগণ জানেন না ষে 
অপরে ব। তাহাদের প্রিয়পুন্র বা প্রিয়তম দ্বামী তাহাছের গলদেশে শাণিত 
তন্ধবারি চালাইয়া বা বিষ প্রয়োগ হা অন্যবিধ উপান্ধে তাহাদিগের প্রাণবধের 
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চেষ্টা করিতেছেন। স্বার্থরাজের প্রীতির জন্য আজ সেই সকল ব্যক্তি পিতু 
মাত হত্যা, স্ত্রী হত্যাস্নর হত্যা প্রভৃতি কার্য অবলম্বন করিতেছেন । সেই 
নিরপরাধীগণের আর্তনাদ অনভ্ত আকাশে লীয়মান হইতেছে, তাহাদের রক্ত 
পৃথিবী রপ্তিত করিতেছে। ভক্তগগণ এই সকল পুজায় কোন বপ ক্রেশ অনুত্তব 
করিতেছেন লা। প্রত্যুত প্রভুর হুখে দুখী হইতেছেন। হত্যার ন্যান্স ব্যভিচার 
সমাজ মধ্যে আপন ক্ষমতা প্রসারিত করিয়াছে। পর-ললনা-সত্তোগ-বাসনা 
সমাজ মধ্যে অনেককেই উন্মত্ত করিয় ভূলিয়াছে। এখানে স্বার্থরাজ নিজগুখ 
বপ দেহ লইয়া বিরাজযান। এই স্বন্থুখের চেষ্টায় মনুষ্য আপন দেহ বিসর্জন 
করিতেছেন কোথায় বা কারাগারে আপন বাসস্থান রূপে পরিণত করিতেছেন। 
এই সম্ভোগ কামন! মনকে কত প্রকার কৌশল যে উদ্ভাবিত করাইতেছে 
তাহার সংখ্যা করা যায় না। যিনি নানাবিধ বিদ্ব বিপত্তি অতিক্রম করিয়া 
সম্ভোগ সুখ উপভোগ করিলেন তিনি স্বহৃথ সম্ভোগ বপ স্বাথরাজের উপাসনাক় 
বছ ব্ছ নিরপরাধ পরিবার মধ্যে অশান্তি রোপণ রূপ পুষ্পাঞলি প্রদ্দান 
করিতেছেন! এই ব্যভিচার প্রবশ হুইবা স্বার্থরাজেব প্রীতির কামনায় কী 
হত্যা! নরহত্যা রূপ বিবিধ উব্য দিয়া মনুষ্য অহরহ; পুজা করিতেছেন । 
াঁভিচারী ব্যক্তি এই ত্বার্থরাজের অনাজ্ঞাবহ দাস। চৌর ও দা পরম 
পৃজনীয় স্বাথরাজের তুষ্টি কত প্রকারে সম্পদান করিতেছেন। শিশ্চম্ত শয়নে 
গৃহস্থগণের শবীরে অস্ত্র চালনা করিয়া, প্রজ্জবণিত মশাল অঙ্গোপার চাপিয়! 
ধরিয়া এবং অন্যান্য বহুবিধ যগ্তরণ। মধ্যে তাহাদিগকে নিক্ষিত করিয়া তাহাদের 
ব ক্লেশোপাজ্জিত সক ত ধনরাশি লুঠন পুন্বক উপাস্য দেব গ্বারথরাজের একান্ত 
মনে আগাধনা করিতেছেন। খথরাঞ্জ তাহাদের এই কাধ্যে প্রভূত সন্তোষ 
লাভ করিতেছেন শ্বার্থরা্ের দস্তেষ হইলে তাহা সেব+গণের মহানপ। 
চৌরগণ কধন কখন অপরের শরীরে অস্ত্রাদ্দি চালনা না! করিয়া! অতি নিতে 
বিবিধ কৌশপ,জাণ বিপ্তার করিয়া! অপরের বহু চেষ্টা ও যত্ধে উপাঞ্জিত স্চিত 
অর্থ লইয়া! পলায়ন করিতেছে এবং তাহাঞ্ষে চির দারিপ্র্য-কুণ্ডে পিক্ষেপ 
করিতেছে । এইরূপ পুজা শ্বার্থরাজের উপযুক্ত জ্ঞানে তাহারা নিরন্তর 
করিতেছে | বিশ্বাসঘাতক, প্রবকন। প্রভৃতি খার্থরাগ্জের প্রিয় সেবকগণ িবিধ 
কৌশল রূগ কুছুম রাতে প্রতুর সেবা! করিতেছে। প্রভু ইহাদের কৌশল 
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ঘর্শনে পরম হুখ লাভ করিতেছেন। এই সংলার বিশ্বাসের উপর অবস্থিত্চ। 
বিখানের উপর মনুষ্যের ধন সম্পত্তি এমন কি প্রাণ পধ্যপ্ত রক্ষার ভার 
প্রতিষ্ঠিত। যিনি বিশ্বাস করেন ঠিনি অপরকে আপনার পরম আম্মীয় বোধে 
কতই স্ডাগবাসিয়াছেন। অপরের মুখ দ্স্ছন্দ আপন হুখ স্বচ্ছস্থ জ্ঞান 
করিয়াছেন। আন অপরে সেই বিশ্বাসের শিরে পদ্দাথাত কবিষা বিশ্বামঘাতক 
আরাধ্য দেব স্বার্ণবাঁছের সেবা ও পু্গা করিতেছে । হিংসা দ্বেষ পরশ কাতর 
এখানে সদ1 বিরার্ধিত। অগবের সৌভা 17 দর্শন সা্বাজেন তক্তগণের অসহা । 
অপরকে উহাদের পদতলসাপী কর! ইহাদের অন্তিপ্রেত। অপরকে তাহাদের 
শণেক| নি৬৪ দেখিতে ইচাদের হুখ অচ্চ্নদ। সেই দুখ চ্ছন্দ ইহাদের 
শ্বার্থ। ইর্ছারা সেই খ্বার্থের সস্তে'ষ কামলা] "ানাবিধ পর-ছোহকর কাধ্যেক 
অনুষ্ঠান করিয়া দ্বার্থরাজেল সেবা করিতেছেন । 

এক শেণীর লোক আছেন 'াশাব' পড়ই বিষ্াসত । ইহার! বিষ বৃদ্ধি 
ও রক্ষণাহেক্ষণে সতভই ক্ন্ব্যি্। ব্ষ্ষ ভোগ ইহাদের স্বার্থ। প্রায় মিখ্য। 
গ্রমাণ ও কৃঙিম দরগিলাদি হহাতদেব পুক্দোগকরণ | এই সকশ বিবধ পুজ।র দ্রব্য 
লইয়া ইঞ্নীর়া আপনাদের পরমাপাধ্য স্বার্থরাজের পুজ। করিখা থাকেন। ধর্ম" 
ধিকরণ ইহাদের আশ্রব স্থল। ইহাদের 'ব্ষয়ামভিহ প্রায় আধিকৎশ বিবাদের 
যুল। [বচারালয়ে ইহাদের বিষয় বিচারিত হয়। ওথান্ন ইছর। প্রতীকারেব 
প্রত্যাশ। করিয়। থাকেন। 

সুবিচার করিতে হইলে বিচারপতির ধান্সিক। বুদ্ধিমীন ও শীতল মস্তি 
হওয়া আবশ্যক। এই 1তনটা গুণের কোনটার অভাব হহলে শুবিচারের 
জম্ভাবন] নাই | ঘবনগরে এপ বিচারপাঁতির সংখ্যা অতি অপ। প্রায়ই 
দেখিতে পাওয়া যায় অধিকাংশ [বচারপতিব মথ্যে কেহ অন্দিমীন গধবশ, কেহ 
সাহাব অভিপ্রায় বা ধারণার কোনবপ গুতিবাদ সহ করিতে এক্ভ অলমথ, 
কে বা স্থূল বুদ্ধি, কেহ অধান্মিক, বিবাদ জটীল হইবার আশঙ্কায় কে বা প্রমাণ 
গ দলিল গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক কেহুবা উদ্তন বিচার পতিদিগের মনিব 
জন্য দিঙ হিতাহিত জ্ঞানকে বলি দিয়া থাকেন । [থচারপাতগণের মধ্যে কেহ 
কেহ*অপরের ন্যায়ুির প্রতিও ভ্রক্ষেগ করেন না, নিজের খেয়াল অনুমারে 
বিচা কথ্য অম্পাদন করেল। বিচারপতিগণের এইরূপ অবস্থা হওয়াতে 
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বিচার কার্ষোয প্রায়ই বিশ্লত। ঘটিতেছে। যে বিচারপতির যেরগ মনোভাব 
সেই মনোভাব অনুযায়ী কাধ্য কাহার সুখ ও গ্বচ্ছন্দের বিষয়? হৃতরাং নিজ 
দুখের জন্য ব্যস্ত অপরের নুখ বা দুঃখের প্রতি ইহাদের একেবারেই দৃষ্টি নাই 
অর্থ গ্রত্তাশীগণ প্রতিকার পাইবার কামনায় বিচারালয়ে উপস্থিত। 

সত্য এক। কিন্তু উভয় পক্ষ যখন পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি প্রপ্নোগ করিতেছেন 
খন তাহাদের মধ্য হইতে সত্য নিব্লাকরণ করিবার জন্য বিচারপতি উভয় 
পক্ষের নিকট ব্চনীক ও পিখিত প্রমাণ গ্রহণ করিলেন। উনয় পঞ্চ অল 
বিস্ত বরূপে মিথ/। প্রমাণ দিয়াছেন। কোন কোন সময়ে সম্পুণ মিথ্যা মোকর্দমাও 
সত্যের আতাসে বুষ্থিত হইয়া বিচারালয়ে উপাঞ্থত। সাক্ষীগণ অর্থ-বশীতৃত 
এবং শিক্ষিত। বিচারপতির সত্য নিরাকরণের স-পূর্ণ চেষ্টা থাকিলেও 
সত্য নিরাকরণ হয় না। বিচারাণয়ে যিনি ভাল উকিল যোল্তার দিতে 
পারিবেন এবং ভাগরূপ সানীর প্রমাণ দিতে পাবিবেন তিনিই প্রধাণতঃ জয়ী 
হইবেন এই আশায় বিষয়ামভ্তগপকে মিথ্য। সৃষ্টিতে উত্তোদ্ধিত করিতেছে । 
উদ্ধ বিচারালয়ে আইন ধটিত তর্ক উপস্থিত হয় সেখানকার তাৰ এক্রূপ এবং 
নিয়তন বিচার]লর় সমুহের অবস্থা অন্যরূপ। ভ্ভবনগরে যেঞপ ব্যাপার 
*গাড়াহয়াছে তাহাতে শাঙুল মন্তিক্ধ ধাশ্বিক বুদ্ধিমান বিচারপতিরও সত্য" 
নি্দারণ করা অসাধা। অবপ্রত্যাশীগণ নিজ নিজ স্বার্থের চেষ্টায়ই যে এই 
কাধ্য করিত ঠছেন তাহ| বল নিগ্রয়োজন। এই সকল অর্থপ্রত্যাশীগণের 
কার্যে ভবনগর মধ্যে বছ বছ পরিবার একেবারে উৎসন্ন শনিক্লাছে। 
শ্বার্থবাজেত উপাসনায় নিষয়াসভ্ত ব্যক্তিগণ সংসার মধ্যে ঘোরতর আঙনাদ 
ও দারিদতার শষ্টি করিয়াছেল। বিচারপতির সম্মুখে বিষয়াসঞ্ত ব্যঞ্িগণ অতি 
শান্ত ও ধীর; কিন্তু বাহিরে তাহাদের বিক্রম দেখিলে হ্ৎকম্প উপস্থিত হয়। 

এই ভবনগরে কেহ ব্যবস! অবলম্বন করিয়! কেহ বা কুষিকার্যের ছারা 
কেহ বা অন্যের দাসত্ব আশ্রষ করিয়া! আপন আপন জীবিকা নির্ধাহ করিতেছেন। 
ইহারা কলে আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে ।দ্বার্থরা্ধের সেনা করিয়া 
থাকেন। রাজ তইন্ছে ভিথারী পধ্যস্ত সকলেই স্বার্থরাজের ঘাস। শ্বার্থরাঞ্জের 
গাত্র ফেহ স্পর্শ করিলে তাহার আর নিস্তার নাই। (ক্রা্ উপস্থিত হইয়া 
বৈর নিধাতনে তাহাকে যথেষ্ট পরেশ দেওয়ার চেষ্ট] হাতে থাকে | এই 


৯৪ উক্তি ! [ ১৬শ বর্ধ,”-৫য সংখ্যা। 





স্বাথ়াজের সেবায় তৎপর হইলে স্বার্থবাজ ও তাহার পরম বন্ধু অধর্ম্বের এবং 
তাহাদের বংশধ্রগণেরও সেবা করা হয়। 

্বার্থরাঞ ও অধন্মের সন্তান সন্ততিগণের দৌরাজ্ময ক্রমশঃ প্রচণ্ডততর আকার 
ধারণ করিল। অত্যাচাবু, ব্যভিচার চৌর্ধ্য, ঘনুযুতা ও প্রবল পরাক্রযে অধিবাসী- 
দিগকে বিশেষরূপে আক্রমণ করিল । কাহারও নিস্তার নাই ! কোথায় শ্ীহত্যা, 
কোথায় পিতৃহত্যা, কোথায় পুভ্রহত্যা, কোথায় ব৷ ভ্রাতৃহত্যা হইতেছে। ধম্ম- 
প্রাণতা, সরলতা, দেহ, দয়! ভবনগরে প্রায়ই দেখিতে পাওয়! যায় না। শাস্তি 
বা আনন্দ তবনগরের ভ্রিষীমানায়ও যাইতে ভয় পায্স। সকলেই যান্পপর নাই 
দুঃখিত, সকলেই আ্রিযুমাণ। উদ্ধারের উপায় ক আপনাকে আপনি জিদ্জাস। 
কয়ে। অপরকে জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর পায় না স্বার্রাজের আদেশ 
অমান্য করিবার কাহারও সাধ্য নাই, আবার শাস্ত লাভ না করিতে পারলে 
হৃদয় স্থির হইবে ন। এই ছ্বিবিধ ব্যপারে ভবনগরবাসী জনগণের চিত্ত দোছুল্য- 
মান হইতে লাগিল। তাহাদের কাধ্যে সুখ নাই, আহারে বা লিদ্রায় সুখ নাই, 
ঝাত্ি দিন কেবগ ছুর্ভাবন1। যিনি যাহার উপর যেরূপ অত্যাচার আঁবচার 
প্রভৃতি শ্বার্থ মূলক কাধ্য করিয়াছিলেন তিনি এক্ষণে তাহা স্মরণ কারয়া ক্ষোভে 
ও ফ্রেশে নিতান্ত মিয়মাণ হইয়। উঠিলেন। কাহারও কাহার বা অত্যাচার এক্খপ 
গুরুতর ছিল যে, সেই অত্যাচার কাণ্ড ম্মরণ পথে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে 
একবারে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। অনুতাপ আসিয়া মনোমধ্যে দেখা 
দিল, প্রতিজ্ঞা করিল আর স্বার্থরাজের সেবায় ব্যতিব্যস্ত হইব না। আম 
না সেই নিরপরাধি নারী হত্যা করিয়াছিলাম? আর আমার জন্তই ন 
তাহার শিশু সস্তানগুলি আহার ন। পাইয়! মা মা ঝালয়া রাস্তায় রাস্তায় 
কীদিয়া ফেড়াইয়াছে? এবং শেষে আহার ন] পাইয়া! অশেষ বন্তরণা ভোগ 
করিয্বা আমার দোষেই মা প্রাগত্যাগ করিয়াছে? আমি না সেই নিরপক্সাধিনীর 
সর্বশ্ব গ্রহণ করিয়াছি? তখন ন৷ আমার মহোল্ল।স হইয়াছিল? এইরূপ 
নান। প্রকার পুর্ব পুর্ব কৃতকর্মের ম্মরণ করিয়া তাহাদের বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে 
প্লাবিত হইতে লাগিল। 

ভগধান্‌ যে আছেন, তিনি সর্ব্ব-সস্তপহারী ইহ! তাহার! জানেন না । মঙ্গল- 
ময় তগধানের পন্পগাপম হইলে জীবে যে সর্ববার্সীন মঙ্গল হইবে এ শিক্ষা এবং 


পৌষ, ১৩২৪1] আনন্দ নগর । ৯৫ 


স্পা পাপা পিস সপ 
হুদয়ে ভগবানের আরাধনা করিলে পাপরূপ অনর্থের মূল শ্বার্থরাছের যে বিনাশ 
হয় এ শিক্ষা তাহাদিগকে কে দিবে? নিরুপায় ভাবিয়া তাহারা আর্তনাদ 
করিতে লাগিল। তাহাদের আর্তনাদে ভবনগর তুমুল শবে নিনাদিত হইয়া 
উঠিল। তাহাদের হৃদয়েঅনুতাপ আসিম। বন্ধমু্ কুসংস্কার সকল দূর করিয়। 
হৃদগধে যেবপ শান্তি দিতে ছিল তপেক্ষাও তাহাদের যাতনা পূর্ন পূর্ব নিষ্টরতম 
কাধ্য ম্মরণ করিয়া হইতে ছিল, তাই জীবন বিসম্নের দ্বারা সর্ববসস্তাগ নাশ 
ঝরা তাহাদের মহল বিধায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। 


ভবনগরু-নিবাসীজনগণ স্বার্থরাজের উপাসনায় যাবতীয় রেশ ভোগ 
করিয়াছেন। এ ক্রেশ ভোগ করিবার মুল কাগণ শিক্ষার অভাব। নিজ নুখের 
চেষ্টায় যত্রশীল ন! হইয়া] অপরের কিসে নখ স্বচ্ছন্দ হইবে এই চেষ্টা করিতে 
ও তাহাতেই হৃদয়ের আনন্দ লাভ করিতে বদি জীব শিক্ষিত হয় তাহা হইলে 
সকল গোলযোগ পরিস্কৃত হয়, ভবনগরে কোন রূপ অত্যাচার, অবিচার ছেষ 
হিংসাদি থাকিতে পারে না, ব্যভিচার, প্রবঞ্চনা মিখ্যাকধন সর্বরূপে নিরাঞ্ধত 
হয়, দেশ আনন্দ ও শাস্তির আবাম ভূমিতে পরিণত হয়। সর্কা জীবে 
ভগবান্‌ বিদ্যমান জীবের সেবায় প্রা মন জঅমর্পণ করিলে অপর জীবের 
সর্ধাঙ্গীন মঞ্জল বিধান হইবে ইহা যদি প্রত্যেক জীবের অন্তরের কামন! হয়। 
আমার নাই তাহাতে ক্ষতি নাই, আমি ছুঃখ রেশ ভোগ করি তাহা! আমার ভাল 
আমি ক্লেশ শ্বীকার,করিলে যদি অপরের মঙ্গল হয় তাহ! আমার অবশ্য কর্তব্য । 
যর্দি সকল জীব এইরূপে অপরের নুখ শ্বচ্ছন্দের ল্য যন্্শীল হন) তাহ। হইলে 
সংমারে সকলেই অভাবহীন, সকলেই হুখী, সকলেই আননের হিল্লোলে 
উল্লগিত হইবেন ইহাতে আর বিদ্দুমাত্র মন্দেহ লাই। 


ক্রমশঃ 


প্রেমাবতাঁর। 
(লরি ই কালীহর দাস বস্থ ভক্তিসাগর 1) 


যদ পশ্যং পশ্যত্তে সান 
কর্ত্ারমীশৎ পুরুষ ব্রদ্মযোনিমূঃ মুগ্ডক ৩১৩১) 
সাধক জীব (শ্ীভগবানের কুপায়) যখন সেই রুক্সবর্ণ পুরুষকে অর্থাং 
জগতে প্রকটলীলার জগ্ঠ শ্রীশচী-নন্দন রূপে অবতীর্ণ মেই পর ব্রদ্ষেরও কারণ 
স্বরূপ অনস্ত ব্রঙ্গাণ্ডের অথীশ্বরকে অবলোঁকন করেন। এই আরতি সেই 
অপ্রাকৃত দ্যুতির আধার চিদ্বানন্দ মূর্তি শ্রীশচী-নন্দনকেই অথিণ ব্রদ্ধাণ্ডের 
পতি স্বরূপ প্রতিপাদ্বন করিযাছেন। 
জীব ব্রন্গাণ্ড বৃক্ষের ফল। উহা! ক্রেমে অর্দগ হইলে “জ্ঞান” সংজ্ঞা! 
প্রাপ্ত হয়। অনস্তর ক্রমশঃ উহাতে ঝুরস উৎপন্ন হয়। এই বরূম-তক্তি। 
তখন এই জীব "ভক্ত" অভিথ্য। লাভ করে। ফল পাকিয়। অবশেষে অপ, 
হয, উহ! তখন সর্ব্বাীন রসাল হয়। অর্থাৎ ভক্তি উত্তোরত্তর উত্তমোতম 
হইয়। উতৎকধের তর, তম ভেদে বিভিন্ন আখ্য। ধারণ করে। যণা--সাধন 
ভক্তি, ভাব, প্রেম, মহাভাব। 
আদৌ শ্রদ্ধাততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজন ক্রিয়)। 
ততোশ নর্থ নিবৃত্তিঃ স্তাৎ ততো নিষ্ঠারুচিত্ততঃ॥ 
অধাসক্তিস্ততো! ভাবস্ততঃ প্রেমাত্যুদর্ণতি। 
সাধকানাময়ং প্রেমঃ প্রাহুর্তাবে ভবেৎ ভ্রমঃ॥ 
দুপ্ধলার মাধন। মাধনের সার দ্বৃত। মহাভাব ভক্তি-ছুগ্ধের নির্যাস 
ঘৃতগ্বরূপ। 
"ভিন উপাধি বিধিতে সন্ধেত করে । কারণ স্তক্তি ঈশ্বরের শ্রেষ্টত ব্যক্ত 
করে। কিন্তু যধন ঈশ্বরে ভালবাসার সঞ্চার হয়, তখন ভক্তি প্রেমে পরধ্যবদিত 


হইয়। ক্রমে সী ভাবাদিকে প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। 
আমাকে ঈশ্বরমানে আপনাকে হীন। 
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥ ভ্রীটেঃ চঃ আগি ৪। 


মাথ। ১০২5 । প্রেমাবতার ৷ ৯৭ 
১১১ 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, থে ভক্ত আমাকে ঈশ্বর বা বড় মনে করে এবং নিজকে 


আমার চেয়ে হীন মনে করে, আমি তাহার প্রেমে বশ হই, কিন্তু তাহাও অধীন 
হইন1। এই উর্ধাগা ভক্তি প্রেম বিয়া কথিত হয়না । কারণ পুঞ্জ+, পৃজ্য 
হইতে মধ্যাদাজ্ঞানে দূরে থাকে। ঈশ্বর জ্ঞাননিবগ্গন ঈ্ৃশী ভক্তির নাম এশ্বধ্য 
ভক্তি । মধুব বা রাগ ভক্তির আপভ্ত যথাঃ. 

“আপনাকে বড় মানে আমাকে মম হন! 

সর্ধ ভাবে হই আমি তাহার অন ॥” (ভ্রীচৈঃ চঃ আনি ৪) 

“মহাভাব স্বরূপ! শ্রীরাধাঠাঝু রাণী 1 (আচৈঃ চং আদি ৪) 





“্রঘো বৈ সঃ” ইতি শ্রুতিঃ। রূপ ও আনন্দ ছুটি বিগ্রহ। বসসারভুত 
শ্ীকুষ্--উপান্য এবং আনপদময়ী শ্রীরাধা__তাহার শ্রেষ্ট। উপাষিকা, এই সম্বন্ধ 
নিত্য, এবং ইহা শ্রীগবানের অন্তরঙ্গ পীলা। এই অন্তরঙ্গ সন্বন্ধাশ্রয়ে 
শীবেরওু তত্প্রাপ্তি হইয়া থাকে । রসন] ব্যতীত বমের আধাদন অসম্ভব, 
হএরাৎ কৃষ্ণ পাইধার উপায় একমাত্র হ্রীরাধার করুণা। পক্ষান্তরে বূমমযেগ 
বলা রসনাশর ম্করপ হয় না। অতএব যুগল-লীগা-বিগাম প্রেম 
তক্তিবদান্যতার নিঝ'রগুহ1। 

- “ভাব বিনা লাভ নাই ।”--ভাবরাজ্যের পাটেখরী আ্ীরাধা। ভাবের লোভে 
বাঙ্গাল বা অনুগত হইঝ্জা রাধারাণীর কপাশ্রার্থনামুণে কৃষ্ণ ভজন করিতে হয়। 
ব্রজের নিম্মল রন এই সিদ্ধপদ্ধতিঅনুক্রমে উপঞ্জাত হয়। 

প্রাগমার্গে ভজে যৈছে ছাড়ি ধন্মকর্খ। 


রাগমার্গের ভঙনরীতি এস্থশে কীন্তিত হইয়াছে। রাগমার্গে হাটিতে হইলে, 
ধন্মকম্ম--ধম্মও কন্ধু বা ধম্মাধম্ম পদদলিত করিতে হয়। 

রাধাকুফের প্রণক্বার্থাদনের নাম প্রেম । প্রণয়ের মান গর্ববাদিই লীলার 
ঝস। উহা! প্রেমান্বাদনের চরমনুখ। এই রূসসীমা কে নির্ধারণ করিবে? 

ভক্তি মুণালের বারি শ্রবণ কীওন। মুণাগের মস্ত ক-মণিতকমল--প্রেম। 
এই দিব্য কমশের কর্ণিকাস্থ মধুরলীল।-রমামূত শ্ীসুগল লাবণ্যাযুন্ত। প্রেষ- 
শ্বরূপিণী শ্রীরাধা রসবিগ্রহ নিঙ্গারিয়া রম ছড়াইতেছেন। বধ! "হলারিনী 
ছারায় করে ভক্ের পোষণ ।” 


১৩ 


৯৮ ভক্তি। [ ১৬শ বর্ধ--৬ঠ লংখ্যা। 





“গুরু কুষ্তরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে । 
গুয়রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ শ্রীচৈঃ চঃ। 
গুরু কৃষ্ণরূপ গুরু হইয়াছেন কষ্ের শ্বরূপ। কৃষ্ণ গুরুরূপে অর্থাৎ গুক- 
মুর্তিতে ভক্তে কুপা করেন। 
“্যদাপি আমার গুরু চৈতন্যের দাম” জচৈঃ চঃ। 


গুর চৈতন্যের দ্বাস বা ভক্ত। নুতরাঁৎ তিনি ঈশ্বর নহেন। আবার 
তিনি ঈর্বর ন! হইয়াও ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকাশ। 


“তথাপি জানিয়ে আমি তাহার প্রকাশ।” জ্রীচৈঃ চঃ। 
গুরু--ভক্ত, “ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান |” জোয়ারে যেমন সমুদ্রের জল নদীতে 
প্রবেশ করিয়। নদীর পুষ্টি জন্মায়, তদ্রপ ভক্তে ভগবান্‌ দ্যোতিত হন। 


১। ণগুরু কুষ্রপ হন শাসকের প্রমাণে ।? 
২। “শিক্ষা গ্তকেও জানি কষে শ্বরূপ।” 
১ম পয়ারাধশে কষ্ণরূপ, ২য় পর়ারাংশে কৃষ্ণের স্বরূপ। প্রথম পর়ারাংশ 
দীক্ষাণ্ডরুর চিত্র এবং দ্বিতীয় পয়ারাংশ শিক্ষার্তরুর । দীক্ষাণ্ডর কৃষ্ণের রূপ, 
শিক্ষার্ডর কৃষ্ণের শ্বরূপ বা স্বয়ং কৃষ্ণ । এখানে শিক্ষাগ্ডরুকে ত্বয়ৎ বলিবাধ 
কারণ শ্বয়ং শ্রীকষচৈতন্য জগতের শিক্ষাপ্ডকরূপে জীবকে ব্রজরসের আশ্বা 
করাইয়া ছিলেন। 
“কৃষ গুরুদ্বয় তক্তাবতার প্রকাশ। 
শক্তি এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥” 
(১) গুরুত্বর (দীক্ষা ও শিক্ষা) (২) ভক্ত, (৩), অবতার, (৪) প্রকাশ, (6) 
শক্তি--এই ছয়ন্নূপে কৃষ্ণ বিলাস করেন। 
(১) গুরুদয়।-জীকৃফটৈতন্য ভক্তরূপ।--নাম প্রচার করিয়! দীক্ষা গুরু, 
এবং রাগ বা! রসের ধণ্ম প্রচার করিয়া শিক্ষা্ডর। 
(২) ত্কক- ্ীবায। 
(৩) অবভার-_জীঅ দৈত। 
(৪) প্রকাশ-ভ্ নিত্যান্ন্দ । 
(৫) শজিস্জীগদাধর । 


মাখ ১৩২৪।] ভক্তিযোগের উতকর্তত1। ৯৯ 





পঞ্চতত্বেত পঞ্চমূর্তি নাচে নদখিবায়। 
গোরা আপনি মেচে জগত নাচায়, 
প্রেমাবতার এই না গৌর়রার় ? 
শ্যামসিম্থুর রস /সলিলে তিনটা ঢেউ, তিনটি বাহ । “উহ] বাঁখাকৃষঃ 
প্রণক্ষবিকৃতিঃ" খটিত । 
স্বয়ং শ্যাম-ইন্দু প্রেমসিস্ধু দিয়া অঙ্গ প্রলেপ করিয়া বর্ণচোরা ভক্ত 
দাজিলেন। জগজ্জীব ভক্ত হুইতে তাহার নির্মলোজ্,ল আদর্শ এই প্রথম। 
ভগবান যেবপ ভক্ত হইতে পারেন, জীব তদ্রেপ হইতে পারেন! । পূর্ব পূর্ব্ব যুগে 
ভগবান্‌,-ভগবানূ, এবার ভক্ত। হুতরাৎ জীব ও ভগবানের ঘনিষ্টতা বাড়ির] 
গেল। তাই এমন করণাবিস্তার আর কভু হয় নাই । রাধাকুফ লীলার নিগৃঢ় 
উদ্দেশ্যই পরে গৌর হইয়া জীবকে ধন্য করান। নিভৃত নিকুঞ্জে রস লাড়ক! 
পাকান হুইয়াছিল, কলির জীবকে খাওয়াইবার জন্য। দ্বাপরে ব্রজনীলার 
পাক প্রস্তত হইয়াছিল, পরিবেশন, বিতরণ ও অভিন্ন দেহে প্রেমের আম্মার কর! 
এবং তঙ্গাচুষঙ্গিক লীলা গৌরাবতারে পূর্ণ হইল। অতএব ব্রজলীলা ও নদীধা 
লীলা এক অখণ্ড পুর্ণ লীলারই বিকাশ। ব্রজলীলায় ক্ণ নিভৃত-নিকুর্ঈ-মঞ্চ 
£ুইতে অবতরণ করেন নাই ? কিন্তু নদীঘ্লা লীলায় তিনি নামা জীবের ঘরে' 
ঘরে ঘুরিয়াছেন। প্রেম বিঙাইতে আর কে এতদূয় নিম্বে অবতরণ 
করিঘ্জাছেন? অতএব তিনি গৌররপে যথার্থ প্রেমাবতার। “প্রেমাবতার" 
শ্ীগৌরাঙ্গের একচেটিয়া উপাধি। আর কেহ ইহার উপর দাবী করিলে, 


তিনি দণ্ডনীয় হইবেন না কেন? 
ক্েমশত-_ 


ভক্তিযোগের উৎকর্ষতা | 


কর্মুযোগ, ঃজ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে ভক্তিঘোগই যে শ্রেষ্ঠ তাহা 
জ্ীডগবান নিজ মুখেই বলিয়া! গিয়াছেন । এ সন্বক্ষে বিচারের কোনই প্রয়োজন 
নাই, ভক্তিমার্গের সাধকবুদ্দ যে অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করেন তাহার কণী- 
মাত্রও কর্মমকাণ্ডমাগ। বা জ্ঞানমার্গীদিগের ভাগ্যে ঘটে না। শাস্রকারগণ 


১৩৯ ভক্তি | . [১৬শ বত সংখ্যা। 





কর্মকাণ্ডের প্রকরণবিধি বন্ধ করিলেন কেন? এ কথার উত্তর এক কথায় দিতে 

পারা যায়। মানব জীবন অবস্থা ভেদে তিল ভাগে বিদ্তক্ত। বালা, যৌবন, 

রদ্ধ। বাল্য জীবনের উপযোগী শাসন কর্মকাণ্ড। বালকের! বাল্যে খেল! 

ভিন্ন জানে' না, উশৃঙ্ঘগতাই বাগ্য আপনের মূল তত্ব । কর্মকাণ্ড দ্বার! নাল. 

বুন্দকে শান করাই শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থা । কর্মকাণ্ড বালকদ্দিগের খেল! 

মাত্র। বালকের জানেন! খেল] করিলে কি হব; তাহার? বুঝেনা খেল করিলে 

সময় বৃধ। অতিবাহিত হয়; তাাদ্রের বুঝিবার কমন্তা নাই খেলা ধুলাঘ অমূলা 
সমষ অতিবাহিত করিলে ভবিষাতে কষ্ট সহিতে হয়। সকলে খেল। করে, 

তাহার1ও খেল করে খেল! করিতে হয়, তাই তাহারা খেলা করে। কর্মকাঞ্ও 

বালকদিগের খেলার মত। জীবের প্রথম জীবন খেলার সময়। বালকের! 
খেলা ন্দিন্ন কিছু জানেনা, খেলাতে তাঙাদের বড় ম্থখ। মানব জীবনের প্রথম 
অবস্থার কিয়াকাণ্ বন্ত তাল লাগে তাহাতেই সুখ বোধ হয, ভীবনের চরম 
উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইয়া যেকপ বালকের! খৈলা ধুলাধ অমূল্য সময় নুষ্ট করে, 
অবোধ মানুষণ্ড ভক্তিযোগেব পরানন্দ ভূপিষ। প্রথম অবস্থায় কর্মাঝাণ্ডের 

অনুষ্ঠানেই সফল দুখের পরাকাষ্ঠা মনে করে) তাঁহার পর মানুষ যখন (যাঁবনে 

পদার্পণ করে, তখন তাহাদের মাম কর্তব্য ক্বানের উদক় হয়, (খল জিনিষটি * 
যে ভাল নহে তাহা বুঝিতে পরিয়া তখন খেলা ছাড়িঘা কাধে মন দেয়, লেখা 

পড়ার মন দেষ। জীবের পক্ষেও "তাহাই শুক্ষ কর্্বকাণ্ডে যখন তাহাদের 

মনের অভ্ভাব পূর্ণ হয না, ইহ! অপেক্ষা উত্তম বন্য [ছু আছ, যাতা তাহাদের 

অবশ্য অর্জনীয়, যাহার অভাবে তাহাদেষ মন কখন কখন উকটিত হয়, তখন 

তাঞারা তাই চাস) সেটা জ্ঞান পিপাসা আত্মন্ধান-তন্ধু ৪ ভগবত্তঃট। বালকের 

যেমন খেগা ধুলা ছাড়িয়। পাঠে মন দেঘ, জীবও (সইবপ কর্মকাণ্ড ছাড়িয়া 

জ্ঞানাজ্জীনে মনোনিবেশ করে। জ্ঞানবলে দুক্তিমার্গে উঠিবার এই প্রথম 

চেষ্টা । তাহার পর শীভগবানের কৃপায় যখণ তাহারা ক্ষন বলে ভক্তিরসের 

বিদ্ধ মধুধতা ভ্রেমশঃ আস্বাদন করিবার হুযোগ পায় খন তাহাদের আনন্দের 

সীমা থাকে না। এইটা বুদ্ধ বয়সের কাজ। এই সাধারণ নিয়ম! এ 

শিধমব ল্যতিক্রুম অপিক খুলে লক্ষিত হয়। সে কথ। বলিবার এখন 

সাম মাছ। 


মাথ। ১৩২ । | ভক্তিযোগের উত্কর্ষতা । ১৩৭ 
পপ পম পাপ 


তক্কিতত্ব শিক্ষা দিবার প্রথম সময় বালাকাল। বাগকের সরল নির্মল 
সদয় তক্তিদেবীর বাদগ্থান। বালকের স্বাভাবিক ভাবই ভক্তি উদ্দীগক। 
বালকের পক্ষে শান্ত শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, শা্জ্জানের আবশাকতা নাই । 
ভক্তির বীজ লইয়াই তাহার পৃথিবীতে জন্ম। সলিল সেচনাঙাবে সেই 
স্বান্তবিক পরিপুষ্ট ভক্তিবীঙ্জ ক্রেমশঃ শুদ্ধ হইয়া যায়। বালকের হৃদয়-ক্ষেত্র কম্মু 
কাগুরূণ আবন্দ্রনা ও কঠকে পূর্ণ হইলে শক্তি'বীজের অস্কুর হইতে পারে না, 
তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। বালকের মন চির)দ্ধ। বাকের হুদ 
জ্ীত্গবানেন্ব অতুযুংবট আবাস স্থল। এমন নুক্ষোমল কুহুম-সিংহাসন আর 
কোথাও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আমরা এই স্বাভাবিক নিয়ম-গঠিত জীতগবালের 
কুহ্ম কোমঙ় শরণ সিংহামনকে কঠকময় ও আব্তঘলাময় করিয়া তৃলি। 
এত মাধের রত্ব সিংহাসন অব্যবসায়ীয় হত্বে পড়িয়া ধুপি কর্দমে 
গরিপূর্ণ হইয়া জ্ীতগবানের সৈঠকের অনুপযুক্ত হয়। ইহাঁতে বালকের 
কোনদগ দোষ নাই। বাগকের অভিবাৰকগণ বছ্ধের মর্ম বুঝেন না! তাহারা 
ভপ্তির বীজ উচ্ছেদ কারী বালক তাহাদের খেসার সামগ্রী, তাহাকে লইয়া 
তাহারা কত খেলাই খেলেন) বালক-হৃদয় সতত সরল; কাঠিণ্যের লেশমাত্র 
মুই। মৃত্তিক! ছার! তুমি শ্রীভগবানের বিগ্রহ ল! গড়িয়! হনুমানের যূর্তি 
গড়াইতেছ। ইছাতে মুর্তিকার দোষ কি? গঠন কর্তার দোষেই যুত্তিকার 
বিকত ভাবের উত্পত্তি। বালক-হাদয় কুন্ধম কোমল, তাহাকে যে্ধূপ ভাবে 
গঠন করিবে, যেরূপ কাধ্যে নিয়োজিত করিবে, তাহা সেইরূপ হইবে ও 
সেরপ কাধ্য কাঁরবে, সকলই তোমান্র হাতে। তুমি তাহাকে যেভাবে 
চালাইবে, সে ঠিক যেই ভাবেই চলিবে। তুমি তাহার চালক, প্রতিপালক, 
রক্ষক, ভক্ষক সকগি। তক্তি-লতার বীজ তোমার হাতে, বালক-ুদয় কর্ষিত 
স্বাভাবিক সরল ক্ষেত্র, তুমি যদি বুদ্ধিমান কৃষক হও, সেই ক্ষেত্রে উত্তম 
বীজ বপন করিতে পার। প্রথম হইতে বালক-হুদয়ে শুক্তির বীজ অস্কুরিত 
হইলে তাহা কালে বিশেষ হৃফল প্রদান করে। ইহার প্রমাণ প্রতিনিয়ত 
ভ€-গহে লর্ষিত হয়। 

ঞ্রমমহাপ্রভূ ভক্তিপখের কঠকগুলি উচ্ছেদ করিয় পথটী অতিশয় পরিক্ষার 
কদিয়া রাখিদা দিয়াছেন। তাহর পরিক্রবৃন্দ তক্তিপথের গথিকার্দগকে মেই 





১৪২ ভক্তি । [১৭ বর্ধ,--৬ষ্ সংখ্যা। 








সধুল অথচ নুগষ পথে লইয়া যাইতে নিরস্তর সচেষ্ট । কিন্তু কালের প্রভাবে 
এখনও অদ্ানান্ধ ভক্তি-বহিমুখ পণিতাভিমানী কুতার্কিক লোকের সংখ্যা নিতান্ত 
কম নহে। তাহারা প্রভু প্রবর্তিত সরল ও দুগম ভক্তি পথটা ক্রমশঃ জটিল 
ও কুটিল করিয়! তুলিতেছেন । ইছাদিগের মধো প্রতি ও আচার্ধ্য সম্তানদিগের 
প্রত্তি বিনীত নিধেদম, তাহার। কলিহত জীবের প্রতি কুপা করিয়! সহজ পথটা 
দেখাইয়। দিবেন। ভক্তিমার্গের কণ্টকগুলি কলির জীবের সুবিধার জন্তই 
প্রভু আমার ম্বহস্তে উঠাইয়! দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । আপনারা শক্তিমান; 
ভক্তিপথ পুমঝায় কঠকাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, প্রভুর কার্য আপনারা উদ্ধার 
করিতে সমর্থ। তিনি আপনাদিগকে সে শক্তিমান কবিধা গিয়ান্েন। প্রভূ- 
দত্ত শক্তির পরিচয় দিয়া জী লীমন্মহা প্রভুর নামের গৌরব রক্ষা করুন| ভক্তি 
পথ প্রদর্শক স্মাপনারা। ভক্তিযোগের শিক্ষক আপনারা, ভক্তি পথ আপনাদেরই 
চিধদিন পরিস্ৃত রাখিতে চইবে। তাহা না করিলে প্রভুর উপদেশ বাক্য 
বাজ্ঘন করা হউধে। কলির জীবের নিত্য হাহাকারের জন্য, তাতাদিগের ত্রিতাপ 
নিত তাপের জন্য, তাহাদের পারঘার্ধিক মঙ্গলের জন্তই প্রভু আমার আপনা- 
দিগকে এত বড় উচ্চপদ দিব] গিয়াছেন। প্রভূপাদ শবের অর্থ আপনারা 
অবশ্য জানেন | জ্রীপদ শব্দের অর্থ লক্ষমীগতি স্বয়ং ভগবান জীকৃষ্ণ | তাহাকে 
ধিনি সম্যকরূপে দান করেন তিনিই স্ীপাদ। জ্রীপাদ, প্রভূপাদ, প্রভু, উপাধি 
বড় সহজ বন্য নহে। জীমন্মঙাপ্রভু একমাত্র সর্বা-জগতের পুজা, সর্ধবদের 
দেবীর আরাধ্য প্রতৃ। এই জন্থই তাহার লাম মহাগ্রভু। ছুই প্রভুর প্রভূ 
ৰলিয়াও তাহাকে ভক্তগণ সহাপ্রভ নাম দিয়াছেন। 
এক মতাপ্রভু আর প্রভু দুইজন। 
তই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ চৈঃ চঃ। 
সজিমার্গ-পথ অতি পরিষ্ৃত। কণির ধর্ম অতি সহজ। শ্রীলকফাল 
কবিরাজ গোগ্জামী কলির ধণ্ম ব্যাখা করিস! গিয়াছেন £-_ 
চৈতন্য চরিত শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি। 
সর্ব্বকর্্ন ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি। 
এই কলিকালে আর নাই অন্য ধর্ম। 
বৈষ্ণব বৈষণষ শান্তর কহে এই মণ 


মান ৯৩২৪ ।1 প্রার্থনা | ১০৩ 


(আপা 


ক্শ্রীমন্মহা প্র ভক্তিপথের প্রদর্শক । তাহার শ্রীচরণ চিন্ত। ভিন্ন ভক্তি 
যোগ সাধন হুইবে না। তাই বলি কলিরজীব! শ্রী ্লীয়ন্মহা প্রভূ শরণাগত 
হও, তাহার কৃপা তিন্ন ভক্তিলাভ হৃছুলভ। শ্রীছঈগোৌরাজ গ্রভুর দ্াসগণের 
সঙ্গ কর। তাহাদের অনুগ্রহ পাইলেই শ্রীগৌরাক্গ চরণে মতি 'হইবে। 
শ্িগৌরাঙ্গ চরণে মতি হইলে সর্ব সিচ্ধ লাভ হইবে। 
চৈতন্ত চরণে যার আছে রতি মতি। 
জন্ম জম্ম হয় যেন তাহার সংহতি ॥ চৈঃ ভাঃ। 
এই মুলমন্ত্র মনে ব্বাখিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হও দেখিবে অচিরাৎ হুফল 
ফলিবে। ভক্ত সঙ্গ ভক্তি মার্গেপ্ প্রধান অনগ। ইহা যেন মনে থাকে। 
ঠাকুর নরহরি বলিয়াছেন £-_ 
“অনুক্ষণ তোমার তত্র সঙ্গ চাই।” 
জয় গৌর বলিয়া ক্ষারধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। তোমাদের গকল কার্যের 
তার জ্ীগৌরা্গ লইবেন। তোষার কাধ্য তুমি কর। তোমার কোন চিত্তাই 
থাকিবে না। একমাত্র শ্রীগৌরাগ চরণ চিস্তাই তোমার কার্ধ্য। তাহাতেই 
সর্ধ সিদ্ধি! ভক্তি পথে আগিয়া চির শুদ্ধ হুদয় হুশীতল কর। ভক্তিরম 
ভিন্ন সে দয দ্রব হইবার নয়। 





বৈষ্ধ দাসামদাস, 
শী 


প্রাথন।। 


৬ ০৬৮ 
শত 6৩ 


তেবেছিনু হে গৌরাঙ্গ! সারি সব কাজ, 
অবসর মত নাথ, জিব তোমায় ) 
কিস্ত ফি কহিব ছুঃখ হে হৃদয় বাজ! 
দিলে ্গিনে শুধু মোর দিল ঝয়ে যায়। 
এ পোড়া কাজের গোর হ'লন! ত শেষ, 
ক্ষণে জণে নিত্য নব কাজ বেড়েযায়। 


১০৪ ভক্তি | [৯৬প বর্ষ সংখায। 
রাহাত রা 


কত ভাবে কতবার দ্রমি কত দেশ, 
সময় ধে যায়-কবে ভাকিব তোমায়! 
তা'হলে হবে না সখা, ডাক] তোম। আর 
এখন হেলায় যদি কাটাই সমঘ, 
কাজের নাহি অন্ত, কিসে ছা'ব পার-__ 
এখনও না তোম। বদি ডক দমাময় ! 
শত কাছে আনৃমন! যত থাকি আমি, 
তোমারে লা ভুলি যেন হে হদযন্যামি। 
জ্ীগোপেন্দু ভূষণ বিদ্যািনোদ । 


সন্তেষ রক্ষার সাতটা উপায়। 
(লেখক- শ্রীষু্ত' সত্যচরণ চন্দ্র উকীল।) 
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বাহারা শ্রীভগবানে সমস্ত নির্ভর করিতে পারিগাছেন তাহাদের হাজয়ে 
জীখাশুতোষের সম্পত্তি সন্তোষ সততই বত্তমান। কিত্তু সে ভাগ্য সকলের 
হয়না। সে জন্ মলীধীগণ সন্তোষ বক্সার কতক গুলি অমোধ সঙ্কেত নির্দেশ 
করিয়াছেন। সে গুলি ম্মরণ ঝাখা আমাদের অবশ্য কত্তব্য। কেনন! তাহ। 
হইলে কোন অবস্থাতেই আমাদের হাদয়ে অসস্তোষ, বিরক্তি বা অহখ জন্মিতে 
পারে না এবং আমরা চির মস্তর্ই থ।কিয়া নিরক্কুশ চিত্তে ক্রমশঃ জীবনের কতব্য 
পথে অগ্রসর হইতে পারি। ত্র মঞ্ধেত প্রধানতঃ সাতটী। যথা-_“১) ধর্মনাখয় 
বা দীক্ষা ও লাধনা। (২) ইহ লোকের অস্থায়িত্ব জ্ঞান /। (৩) দরিদ্রের দিকে 
দৃষ্টিপাত। (৪) দৈস্ত। (৫) মিতাচার। (*) দত বস্ভর উপযে|পিতা। (৭) বাঠিত 
বন্যার অনুপষোগিতা। 

উপরোক্ত সাতটার মধ্যে প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্াশ্রয় বা দীক্ষা গ্রহণ ও 
সাধনা। প্রত্যেকেরই কোন না কোন এক্‌টী ধর্মমমতে আশ্রয় লওয়া আবশ্যক। 
জগতে বহুব্ধি ধর্মমত প্রচলিত আছে। সকলের পক্ষে সকল গুলি জানার 
অবসর ন। হইতে পারে, জানিধার আবশ্যক নাই। 


মা, ১৩২৪ ।] সন্তোষ রক্ষার সাতটী উপাঁয় ১০৫ 








যাহার যে দেশে জন্ম, সেই দেশের জগবায়ু, গাছ গান্ুড়া, আহার ওবধ, 
রীতিনীতি, ধেখন ভাহার উপযোগী হয় লেইবূপ মেই দেশেক প্রচলিত ধর্মতও 
ভাহার পরঞ্ষে বিশেষ হিতকর হয়। 
অবশ্য হ' এক স্থলে এ নিমের ব্যতিক্রম লক্ষিত হইতে পাবে। কিন্ত 
সাধারণতঃ জন্মভূমি বা শশ্লিকটবততী তৃষ্জাগের চিরসন্জানিত ও সমাদৃত ধর্মমমতই 
যে মানবের উন্নতি-বিধায়ক হয় তাহাতে আবু ভ্রম নাই। 
কেহ কেছ বপিতে পাবেন “্ধশ্থ জিনিসটী মান মর্ধ্যদা, কোঠ। ভিটা, ডাল 
ভাত, জামা কাপড় বা টাকা পয়মার মত প্রয়োজনীয় নয়) তজ্জন্য সময় ক্ষেপ 
করা সময়ের অপব্যবহার মাত্র। যদিও করিতে হয় স্থবির কালে করা যাইবে ।” 
বড$ই পরিতাপের বিষ! ধর্ম ক্ষেত্র ভারতভূমেই এখন এ শ্রেণীর ধারণ! 
প্রবল হইয়াছে | ইহজীননসর্্ম জাতিগণণের সহিত সংঅ্বই ভাছার 
আকমাত্র কারণ। 
এ সম্বদ্ধে হিনুশান্ত্র এইমাত্র বলেন যে, ওসকল গ্রিনিস পণ্ড জীবন হইতে 
মানবকে কিছুমাত্রও উন্নীত করিতে পারেনা । কারণ--. 
"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন 
সামান্যমেতহ পশুভিন/রাণাৎ। 
ধর্টোহি তেবাৎ অধিকে! বিশেষঃ 
ধর্মেন হীনাঃ গণুভিং মমানাঃ ॥ 


একটী ছেলেকে বিদ্যালঘে ভর্তি করা হইল। ছেলেটা আহারের সমস়্ 
আহার, নিদ্রা জমব নিদ্রা, বেশ ভূহার সময় বেশ ভূষ1 পেলার সময় খেল! 
মবই হরিতে লাগিল; কিন্তু পড়িতে বসে না। সেই ছেলে যেমন আসল 
হারাইতেছে, তেমলই আমারাও এই বিশধিদ্যালয়ে প্রবি হইন্সা রোজগারের 
লয় রোজগার জআহাণ্হ বিহারের সময় আঁহার বিহার করিলেই জীবনের আসল 
কার্ধ্য বা মুখ্য প্রয়েেজন ,দাখিত হইল ল1। 

আসল কার্য আত্মতত্ব আলোচদ] ও নির্ধারণ এবং আধ্যাত্মিক জখোন্তি 
সাধন পূর্বক 'মীরে ধীয়ে শ্রুতগবানের পাদপদ্ছের মকরন্দ পানে মত্ত হওয়া ও 
তজ্জলিত শাস্তিনুখ অগৃভভব করিতে করিতে বিশ্ব প্রেমিক হওয়া। যে প্রত্যহ 
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দে না কিছু কিঠু সময় ধায় নাকারল জে সেই পৃরোজ হারের ন্যায় আসল 
ফাধ্যে বঞ্চিত হইল। 

বাহ! হউক দেশ প্রচলিত ক! তমিকটবন্তণ তুই চারটা ধর্মমত বিশেষ 
বিশেষ উপদেশ, উপাসা ও উপালল। তত এবং সেই গেই মতের উপাঁগক ছুই 
শন সাধুর জীবন-চরিত সফলেরই জাল! কর্তব্য; এবং তত্পতে দিক্গের 
্রবৃ্ি ও কচি অনুযায়ী একটা ধর্ম প্রণালী বাছিয়া লইয়া! সেই ধর্ম সাধনার 
জন্য গক্ষগাদাশ্রয় পূর্বক লাধন পথে নিত্য নিয়মিতরূপে কিছু কিছু অগ্রসর 
হও] গ্রতোক মানবেরই নিতান্ত প্রয়োজন । ইহারই নাম ধর্াশ্রয় বদ 
এহণ ও লাধপা। ইহ্হার! মালবেক চিত্তে লিরস্তর সস্তোধ ধিরাপিত থাকিবে। 

কেন না প্রত্যেক ধর্মই শিক্ষা দেল যে, গবান করুপাসয়। ডিলি 
জীবের মলের জন্যই বিহিধ শান্ত হারা নি অতিগ্রায় ব্যক্ত কনিয়াছেন। 

শ্ীভগবান জগতের এবং জগংবামী প্রত্যেকের মঙ্গলের জন্যই উৎসুক 
আহনেন। তাহা ছারা কখনও কাহারও অনগ্ধল হবু না-_-হুইতে পারেনা। 
পিতা বা শিক্ষক যেমন পুত্র হা শিষ্যের হিতার্থ কখনও পুরস্কার কখনও তিরস্কার 
করেন, শ্রীতগবানও জীব সম্থছ্ছে সতত তাহ।ই করিতেছেন । বাহ দিলে 
মনল হইবে তাহা দিতেছেন, বাহ। না দিলে মল হইবে তাহান্ব অন্তংব 
রাখিতেছেন। 

মনে করুন আপনি পীড়িত, আপনার বৈকাপ্সিক পিপাসা দেখ! দিয়াছে, 
আঘাপমি শীতল জল চাহিতেছেন। ডাক্তার কি তাহা গেম? না খি্ন 
আপনাকে ছাল বাসেন, তিনি দেল? সে সময়ে আপনি বাহ আপনা গক্ষে 
ভাল মদে করিতেছেন প্রকৃত পক্ষে তাহ। আপনার মসলাস্পদ নে | এন্ং 
বে তিক্ত ওঁধধি মেবদ করা আপনি নিতাত্ত অশ্রীতিকর মন্থে করিতেছেন 
ডাহাতেই আপনার ভাবী শুভ মির করিতেছে। 

জীব মন্বন্ধে জীতগবানের যাবতীয় কাধ্য এ হিতৈহ হিত্রের কাঁধ্যের ঘত। 
এক জনকে ধন দিলে তাহার ও বিশ্বের মল হইবে। লে খন পাই খ্যার 
এক অনফে ধল লা দিলে তাহার ও বিশের মল হইছে ৪1ব1কে ধভবে রাধা 


হইল! ইহাতে বৈষম্য ধ' নিষ্ঠ রড) আ'দেন'ই, বেবল বেয়বচ্ছির করুণা 
প্ুঙত জাযা যাক 


মত ১০২৪।] সন্তে।ষ খক্ষার শাহ টী উপাস়্ । ১৭৭ 


০০ 
ভ্রীভগবানের আদেশ বাণীও অন্রাস্ত। শর্সেহ পে বাণী পাওয়া ঘায়। 


প্রত্যেক শান্সাদেশই ধখাকালে কার্ধে পরিণত হঘ। সল শাস্টেই সকলকে 
সংপথে থাকিতে ও অদৎপথ পরিহার করিতে বণিতেছেন। একদন 
শান্াদেশ মানিল না। লান। অসতপাঞ্জে বার্থ সংগ্রহ করিতে লাশিল। সময 
চইপে নিশ্চই তাহাকে মলত্তাপ পাইতে হইবে। ম্মাধার যে সংপথে থাকিবে 
পরিদৃপ্যযান শত অগ্্াবের মধ্যেও তাহার হুখ শা।স্ত ব্মান থাকিবে। সে 
কখনই দুঃখ পাইবে না। ইহার ভূমি ভূরি দৃষ্টান্ত পুরাশালিতে এবং ইহ জগতেও 
দেখ। যাব়। হিন্দ ধষি কামিনী বিষয়ে বামাণ ও কাঞ্চল বিষয়ে মহ(ভারত 
প্রণঃন করিয়া আধ্য জগতকে সাবধান কগিয়াছেন। অতএব স্পষ্টই দেখা গেঙস 
হ্লদযে সতত গন্তোষ রক্ষা করিতে হইলে প্রথমেই ধর্ম হা দীক্ষা গ্রহণ 
মাধন] করা আবশাক। 

সম্জোষ রক্ষার দ্বিতীয় উপ'য ইহলো”কর অস্থর্িক্ম জ্কাল। এই পৃথিবী 
আমানতের নিত্য বাসস্থণ লঙগে । বৈকৃঠঈ আহাদধ পকত জেশ। জগ" 








সংমার আমাদের বিলেশ। এখান আমরা তী 'ঘরীয় পান্তনিবাস বাসের 
মাঘ মাত্র ছুই এক ব্রাত্তি থাকিৰ। 

* বাস্তবিক তীর্বযাতরী পান্থশালায় কিকরেন? পরিকর পরিচ্ছপ্ন একটু 
স্বান এবং পুষ্টিকর ও হিণ্তকর কিনি আহার্ধা পাইলেই কি তিনি সন্ত তন 
না? পক্ষান্তরে মৃগ্য দিতে হয় এই আশঙ্কায় কোণ বিষয়ে বাহুণ্য করেন না। 
কারও ভাবুন দেখি, যখন আমর! জগতে আলি তগন কি লঙয' অমি? আবার 
যখন এখান হইতে চগিয় ঘ'উব কি লইয়া যাইতে পারিব? অভ 
গ্রাদাচ্ছাদদ লাত মাব্রেই সত্তৃগ থাকিযা। কতদিনে গন্তব্য স্কানে পৌছিব এই 
আশার ও সাধনায় জীবন ধারণ করাই করবা । 

সন্ভোষ রক্ষার তৃতীয় উপাধ--দরিদ্রের দিকে দুটটিপাত। আমাদের 
অপেক্ষা অধিক অন্যাবগ্রস্্ ব্যক্তির অবস্থার সহিত আমাদের অবস্থার তুলনা 
করা। ধখন আমরা আমাদের অপেক্ষা হীনাধস্থ কোন পোকের দিকে লঙণ্‌ 
রি, তখন আমরা কআপনাদিগকে ভাতা অপেক্ষা গনী গু হী হাল কবিরা 
অহ্ষ্কাবে সত্ব হই ও তীহাকে অরদ্ধা করি । আবার ধণ্ন কোল ধণাটা নাক্তির 
কথ মান করি তখন তিনি জামাতের ক্বাপক্ষ। না জানি কচ ম্বধী ও দিকপদৰ 
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মনে করিয়। ঈর্য।নলের তীব্র জালা অনুভব করি । এইরূপৈ উর্থনাত্ডেঞ ম্যায় 
প্রত্যেক পুষ্প হইতেই আমরা কেবল মাত্র গরল সংগ্রহ খরি। 

পরস্ত রূপ উত্তয় খিধ তুলনা থার1 হাদয়ের দৌর্দলয দিধারণ করাই 
আমাদের প্রুম বর্তধ্য। জ্রীতগবান আমাদিগকে যাহ মিদ্বাছেন তঙ্জলয 
হার প্রতি সতত কৃতজ্ঞ থাক এবং তাহাতেই সত্তষ্ট ও অগর্ণি্িত থাক! এই 
ছুই সদৃণ উক্ত তুলনাহয় হইতে অন্ন কর1'আমাদের উচিত 

মনে করুন কোন কিছু উত্তম গুণ বাউ্রশ্চধ্য আপনার আছে ধলিয়া আপনি 
মনে মনে কিছু গর্ব অনুন্ভব করিতেছেন। এমন সময়ে ধাহার গুণ ৰা 
ব্রশ্বধ্য আপনার অপেক্ষা আঁধক আছে তাহার কথা মনে করিয়া! এ গর্ধবকে 
অন্ন করা আপনার বিশেষ প্রপ্নোজন। এ্বাপ তুলনা হইতে ঈধ্যাবিষ ভ্বাল? 
সংগ্রহ ন| করিয়া গর্ব জয়-মুধ' গঞ্চয় করাই যথার্থ বুদ্ধিমানের কারধ্য। 

' আধার মনে করুন আপনার কোন কিছু নাই বলিয্কা আপনি মনে ₹খে 
ধোধ করিহেছেন, অথব1 কাহারও কোন দ্রব্য আপনা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
আছে দেখিয়া আপনার হিংসা হইতেছে। ঠিক সেই সময় আপনার অপেক্ষ। 
অধিক অভাব গ্রস্ত ব্যক্তির দিকে দুষ্টিপাত করতঃ প্র দুঃখ ও ভিৎসাকে ওয় 
করা ও সস্তেষ অবলম্বন করাই আপনার কতব্য । 

বিজ্ঞোতম গর যাহাবে যাহার অভাবে রাখা ভাল বুবিরাছেন তাহাকে 
তাহার অভাবে রাখিধাছেন। তাহার অপেক্ষা অধিক ভবিষাৎ দৃষ্টি বা ভাগমন্দ 
জ্ঞান কাহার৪ নাঃ। আম্রানিজের বানি নিজ আতীয় শ্বদ্ধলের বর্তমান 
গুবিধ। মাত্র পধ্যালোচন1 করিধ! কোন অবস্থ। বা /কান বন্ধকে সাল মনে করি । 
আব তিনি সনগ্র বিশ্বব্ন্গাগডের চিরন্তন স্ববিধা বিবেচনা করপ্তঃ যে অবস্থা ব। 
যে বদ্ধ দেওয়| ভাল মনে করেন তাহাই আমাদিগকে দেন, এইরূপ চিন্তা ও 
শিপু করির! সন্তাষ মবপন্থন কর। আমাদের বিশেষ হিতকর। 

ছুই কি দশঞ্ন ধন।ট্য বক্তির কথ! আলোচন। করিঘু! চিত্তে অসন্তোষ 
উৎপাদন করা অপেক্ষা দশ? পাচশ' দরিদ শ্যক্ির দিকে দৃষ্টিপাত পুর্ধ্বক চি 
সস্তেঃধ ও আতগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করাই বুদ্ধিমানের কউব্য। 

সংস্থা রক্ষার চতুথ উপায় দৈন্য ৪ বিনয় অললঙ্গন। আমাদের গর্ব্ব ৪ 
আধনদ বায।ধনজ নকপ ও জুলশীগ্দের মণ লামাদিগঞে সস্তা লজ 


ম্খ ১৩২৪ ] সন্তোষ রক্ষাঁর সাঁতটী উপায়। ১০৯ 


১ ১ 
করিতে দেয় না । জ্ানর। আপনাদিগকে সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ও উত্কুষ্ট মনে 
করি এবং অপরকে নিকৃষ্ট ও অল্াধিকারী জ্ঞান করি। ইহা আমাদের এক 
সহৎ ভ্রমও অশান্তির আকর। সন্তোষ লান্ত করিতে হইলে আপনাদিগকে 
সঙ্তই মন্দেহের চক্ষে দেখা উচিত। বন্ততই আমাদের পর্ব কার্ধিবার কি 
আছে আমাদের অপেক্ষা প্রত্যেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এমন কত লোকই জগতে 
আছেন! তাই শ্রীন্রীমন্মহাপ্রতৃ 'তণাদপি হুনীচ' হুইয়। উতগবস্নাম গ্রহণের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন তৃণাদপি হইতে গেলেই সঞ্লকে আগমা অপেজাগ্লো 
ভ্বান করা অবশ্যক হয়] উত্তম হৃহয়াও আপনাকে অথ মানিয়। লয় ইহাই 
তণাদপির অর্থ। তাই লাধক আবু নিকট প্রার্থনা করেন- 
'অব্যিয়মপনয় বিষে! দময় মনঃ শময় বিষয়রস তৃঙ্ণাং ( 
ভূতে দয়া বিস্তারয় তারয় সংসার সাগর ॥* 

সাঙ্তেষ রক্ষার পঞ্চম উপায় মিগাচার। ম্িতব্যয়িতা) মিতভে1গিতা, যি - 
ভ'ষতা প্রভৃতি মিঠাচাবের বহু আন । মিতব্যয়িতা হইতে অনগ্ডাব, গ্তায়পর ৪1, 
প্রানশীপতা, কুঁতডতা ও সস্তে|ব প্রভৃতি বিবিধ গুণেন উদ্ভব হয়। মিতব্যণী 
না হইলে সততহ অভাবে পতিত থাকিতে হত্ু। এবং সেই অভাব পুরণ জন্য 
প্রবর্চন। ও ছুক্বলের উপর অত্যাচার ও অধথ। লাত”চেষ্ট। প্রভৃতি বহুবিধ 
আঞ্টায়াচরণ করিতে হয়| । অমিতব্যরীর লোস্ত ও ঝণ ক্রমশঃই বুদ্ধি পায়। 
লোন্ছে গাপ এবং পাপে মৃত্যু বটে । খণগ্রস্তকে সমাজে বিধান ও স্বধানত 
বাত্দত হইতে হয়। এবং পরিশেষে জীবন অশান্তি ও অসন্তোষের একটী 
ঝুহৎ প্রত্রধণ হইয়া উঠে। 

এপ মিতভোগ্রী নাহইপে সন্তোষ রক্ষা বরাযায় না। কোন ভোগে 
অত্যাসক্ষি না হয়। ' সকল বিষয়েই যাহাতে “রয়, বয়, সয় এরূপ আচরণ 
কর। আবশ্যক, সময়ে সময়ে সাধ করিয়া কোন কোন বিষয়ে কিছুধিন বিরতি 
করাও প্রয়োজন ॥ প্রদীপ অগ্ত্যাস থাফিলে অভাবের সবয়ে কোন কষ্ট হয় লা, 
অসন্তোষ থাকে। তিথি বিশেষে উপযাস করার এইটা এক মহৎ ফল। 

মিঙভাষণও সপ্তোষের এক প্রধান উপাদান । আর্মিত বাক্য ব্যবহারের 
ফলে অনেক জমণ্রে আমর। মিথ্যা ও পরচর্চা পাপে শিপ্ত হই। এবং সময়ে 
সময় দারুণ ঘনো ২৪ পাহতে হয়। 
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সভ্ভোষ রক্ষার বউ উপার দত বস্তার উপযেগিত। অথাৎ আমের বে 
সকল ভ্রব্য বা নুবিধা আছে সেগুলির প্রকৃত যুল্য ও উপযোগিতা নির্ধারণ 
করা। সাধারণতঃ আময়া!বে সকল ডরব্য এক্ষণে আবশ্যক মনে করিতেছি 
সেইগুলিক্স দিকেই নিত লক্ষ্য বাখি। "এবং গেউ্উলিকে এতই মুল্যবান 
মনে করি যে, ধেগুলি আমাদের এক্ষণে আছে €সগুলির প্রায়াজনীনুত্তা 
আদে। উপলব্ধি করিতে পার্ট না। এহ প্রকার অভাব বেধে মানব জীহনেকর 
এক প্রধান হুর্ধালত।। 


তোমার এক্ষণে যাহ! আনে ভাবিকা দেখা উচিত তুমি সেটীর]ুদ্মভাবে কত 
অনুবিধায় পড়িতে । যাহার সেটা নাই লে লেটা প্রাপ্তির অন্যঃকতই আগ্রহ/নিত! 
লাধার তুমি ধেটীর অন্ত অভিলাষ করিতেছ, সেটা যাহার আছে সে তাতাতে 
সন্ষ্ট দয়। তোমার যাহ! আছে সে সেইটীর জন্ভ বিশেষ প্রার্থনা করিতেছে। 
এমন কি তাহার অধিকৃত তাহার আকাজ্ষত বন্য লাভের কামনা করিতেছে। 
তাই কবি বণিয়াছেন--- 
“লিস্বোহপ্যেক শতৎ শতী দশশতৎ লক্ষং সহত্রাধিপঃ। 
লখেশ ক্রিতিপা(লতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশতাং কাতক্রাতি। 
চক্রেশঃ হুরবাঅতাং সুরূপতি ব্রক্ষাম্পদং বাঞ্চতি। 
বর্ষা শিবপদং শি বিছুপদৎ আশাবধিকোগওঃ 


এই সকল চিন্তা ও হিচার পূর্বক ঈগর দয়া কারিয়া যাহ! দিছেন এবং 
দয়া করিয়া যাহ! দেন নাই দত্ত ও অন্তত এই উভয়ের জল্যই তাহার নিকাঃ 
কুঙজ্ক খ্াকিয়। সতত সঙ্কোষে কাপ যাপন বরা বিধেধ। 


সন্তোষ রঙ্গার সপ্তম উপায়-ফাহিত বসার অনুপখোগিভ1। যেযেবন্ত 
আমাদের নাই ঝণিয়া মণে কত হইতেছে মেই সে ধরব্য প্রাপ্ত হটিলেও 
আমাদের কষ্ট দৃর হইবে না ইত্যাকার চিন্তা ও নিশ্চয় | 


আকাভি্ত বহর প্রাপ্তিতে অভাব মিটে ন1, বরং বাড়ে । প্রাণ্ডও' শ্লোকেই 
তাহা বিশেষরূপে ব্যঞ্ত হুইয়্াছে। একবাজ্য আজ পাও, অন্য পাজ্য পুনঃ 
চাও, সন্ধরাত্য কর যদি লা্ত-_-তধাপি অভাব যোধ ঘুচিবে না) আহাধ্য ও 
পালীয় গ্রহণ মারুই ক্ষুংলিপামা নিবৃত্ত হয়। কিন্তু আশা ও আকাত্। 
অভিলহিও বদ্ধর প্রার্থিতে দ্রেমশঃ বদ্ধিতই হছুতে থাকে। প্রদীপের 
বাণততে তৈল যোগ দিলে সে আরও উদ্জুগতয হইয়া জিতে থাকে। তাহ 
পণ্ডিতগণ কামনার বাম দিছেন ভবঙুধা। 

তারপর বুঝ! কর্তব্য যে, ীন্গিও বন্ত পাইলে আমরা যে বিশেষ সুবিধা 
লাভের আশ! করি, সেই হবিধার সঙ্গে সঙ্গেই কত্ত অইাবধা জুকারিত থাকে । 
প্রাস্তিত ব্যপ্রত্তা বশে গে সময় জাহর! সেই অনুপিপ। দেখিতে পাহ, না ক 
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হখন প্রাপ্ত ঘটে তখন সেগুলি হয। ৬/তত্ব্যাতিত বাস্ছিত বা পাহবার 
হয়ত আসার উপবে।গিতাই নাই, 
অগাত এমন কোন বনাই নাই যাগাব প্রাপ্তিতে যজোঞণের বৃদ্ধি না ভয়? 
মনে গব্ধ না আসে । আবার প্রত বন্যহ লা পাওয়া পধ্যস্ত সুখকর হাল! 
অনুমিত হয় কিস্তু একবার প্রাপ্তি খটিলে আর তাছার নুখকরত্ব খাকেনা। বরং 
ত|হা [বিরক্তি কষ হইয়া! উঠে । 
এদিকে, এই যে প্রারথি তাহাও কুষু কুগা ব্যতীত খটে না। তাহ1,পুর্ব্বেই 
বিবুত ভইয়াছে। শান্সুও বলেন” 
আপন ইচ্ছাম জীব কোটা বাছা করে। 
কষ কৃপা নৈদে জীবের বানা লাহি পুরে ॥ 
ইপ্সিত বিষধ শাত মনে জ্ীতগবান বঞ্খেন - 
কষ কহে আগায় দে মাগে ব্ষিযু সুখ । 
মৃত ছাড়িখা। ধিষ মাগে এই বড় মুর্খ ॥ 
আম বিজ সেই মুর্খে বিষ কেন দিধ। 
শ্বচরণাম্বত দিয়া [বিষয় ভুলাইব ॥* 
ঘতএব অকাতিক্রত বন্য মকভুমে মুগতৃধিকি। তুল্য প্রকৃত সুখ প্রদানে একা 
অসমর্থ। কৃত নিশ্চয় করতঃ সর্ধ্যাকাভক্র। পরিহার পর্র্বক জীগোবিন্দেচ্ছায় একান্ত 
তাবে আত্ম-সমর্পণ করাই আমাদের পত্ম শ্রেঘোংপাদক ও সন্তোষ অনক। 
শ্রীস্তগবান কৃপা করিয়া আম!দিখকে এই মহালম্পত্তি সস্থোষ প্রধান 
ফকুন। আমর! শাস্তরতির অধিকারী হই। 
ধর্ধাশ্রয়। ইঙলোক আন্থায়ী বিচার়। 
দীনজনে দৃটিপাত, দৈন্ত-ব্যবভার 
আলেচন। প্রাপ্ত-ধন উপধেনি কত। 
পাষে কি লা পাবে শাস্তি লিল বাস্ছিত। 
খিঙাঢাপ এই গপ্ত নীতি যেই জন। 
পালিবে, পাইবে সেই সস্ত্রোষ রতন। 





গোপাল-গীতিক।। 
(চাতৃরী।) 


গৌর, ধন্ত হে তব চাতুরী! 
ধ্খন সে ছ্বিণ। বুঝিতে না দিলে”_ 
কি তাঁর মোহন মাধুদী॥ 


১১২ দ্ক্তি 1 [১.শ বধ -৬ঠ সংখ্যা। 





সে বে খেলা লায়ে থাকত প্রমত, 
গোবহস লইয়ে সদা রত চিগ্ত; 
মন্দিরা করিতে কি শেতা পাই, 
জীবিতে, বুঝিতে না'রি। 
বরে কোন্‌ অজান। রাখালে। 
কনিকের তরে ধরায় পাঠালে, 
অমৃত সন্ধান দিয়া লুকাইলে ;-- 
ধন্য তব লু রী! 
হিরছের ভাব "জাগাতে কেবল,” 
বুঝাতে সাধনা শুধু আহিজল,” 
"্বিধামূত গোরা-প্রথ” বহাধল ;--. 
গাল খেপিলে হেজ্রীহরি। 
আদ্ধাসে বাহার একপ সৌন্দধ্য, 
প্রকাশে ভাহায় মনি কি মাধুর্য, 
ঘদি দিয়ে নিলে, স্ব-কাধ্য সাধিলে, 
ছুটাও নিভ্য ভাবের লছরী। 


বিরহের মারে কি আনন্দ ধারা, 
কি পাগল-করা ভাষের ত্রিধারা, 
বুঝবার শক্তি, দাও প্রেম ভক্কি, 
(সখে) কাতরে যাচল। করি। 
গোপালের সঙ্জে গোপালের খেল, 
হেরিতে পর!ণ বড়ই উতলা, 
উঠনিত্যধামের নিত্যানন্দ লীলা,__ 
(হরি) হেরি যেন সাথি ছুরি । 
হে সখা, মিঠুর হাক্োনা, হঃয়োনা, 
দুচাড সারিক ভবের যাতনা, 
হে করুণানয়, দেখায়ে করুণা. 
তার দিয়ে পদ তরী॥ 
দীন--ররগিক লাল বে 


জি উরের 


২য় অধ্যায়। শরীমন্তরগবদৃগীতা। ৯১ 








বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যয্‌ । 
ধর্মানি্ৎ পুরধং ন ব্যখয়ন্তি সুখ দুঃখ মুচ্ছিতং ন কুব্বস্তি সোহমৃত্তবায় মুক্ত 
কল্পযতে। ন্‌ তারৃশো ছু:খ সুখ মুচ্িত ইত্য্থঃ। উত্তমর্থৎ স্ক.ট্ুন্‌ পুরুষং 
বিশিনষ্টি দমেতি। খম্মানুষ্ঠানস্য কষ্টনাধ্যত্বাদ.:খমনুধ্গলব্ং সুখঞ্চ যস্য সমং 
ভবতি তাত্য।ৎ মুখরানতোল্লালরহিতা মত্যর্থ; ॥১৫| 
তাতৎপধ্যানুবাদ | 

দেখা বায় না। আমি নিস্প্রয়োজনে কেন এই বন্ধু মরণ।দি নিবন্ধন বিষ 
শোক সহা করি এই কষ্টক্কপ তিতিক্ষায় আমার কোন্‌ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ? 
সেইকারণ শ্রীভগবান দেখাহতেছেন ;--ধে পুরুষ ধর্থার্থ এইবূপ কষ্ট সহ 
ফরিতে অভ্যাস করে, সেই পরিণামে অমুত ফলরূপ মুক্তি জেন্যধা খ্যাতি 
পরিত্যাগ রূপ যে মুক্তিকে আপাততঃ শ্রয়োঞ্জনের চরম সলিমা নির্দেশ কর! 
হইঘ্জাছে এ যুক্তি) লাভে সক্ষম হইয়া খাকে। 

হে পুক্রষ শ্রেষ্ঠ! জাগতিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ & সকল শীতোঁঞ ছখ হুঃখাদি 
ধর্মপ্রাণ যে পুরুষকে ব্যখিত না করে, অর্থাৎ দুঃখে মুচ্ছিত ও ভুথে অন্ধন! 
করে। খকীর় ধৈধ্য ছারা, থে ব্যক্তি হুখ ও ছুঃখকে সমবৃদ্রিতে দেখিয়া থাকে, 
সেই ধৈর্যশীল পুরুষই মুক্তিবপ শাশ্বত আনন্লাতে সক্ষম হইয়া থাকে। 
ধৈধ্য ব্যতিরেকে মুক্তি লাভের পাত্র হওয়া যার না। এখানে 'শ্ীত্ভগবান অর্ডভুন 
কে “পুকষধ্” শব্দে সম্বোধন করিয়া, তুমি সংকুলোস্পনন ও শিক্ষিত পুরুষ, 
তোমার পক্ষে পুরুষ তুল্য হওয়াই কতধ্য। এই পুরুষ” শব্দের তাৎপধ্যেও 
দেখা যায, যিমি পরমাত্মরূপে সমস জীতের অন্তরে শয়ান থাকিয়াও, তাবৎ 
বিকার-স্পর্শ-পরিশূন্য রূপে অবস্থান করিতেছেন তিনিই পুরুষ) যথা শ্রীমস্তা- 
গবতে গ্রুবধাক্যে__- | 


"ষোহগুঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রনুপ্তাং 
' জংজীয়ত্যখল শক্তিধর; শধাস্া। 


অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবপত্বগাদীন্‌ 
প্রাথা্মো ভগবতে পুরুষায় তুঙ্যমৃ 8” 


অধিঞ শক্তিধর যিনি আয়ার হাদয়ে প্রবিষ্ট হুইয়! আমার এই ভীনন বাক্যকে 
এবং হত্। চুপ, শরবণে্রিক্ স্পর্শে) ও প্রাণ সকলকে নি চিৎ্শডতি স্বার। 
১১ 


৮২ জীমহগেবদ্গীত1 | ২য় অধ্যায় | 


নাসতো বিদ্যতে ভাঁবে। নাভাবে! বিদ্যুতে সতঃ। 
উভয়োরপি দু্টেহিন্তত্বনাক্োস্তত্বদশিভিঃ ॥১৬ 


বিদ্যাভূষণ-ভাষাম্‌। 
ভদ্দেবং ভগবত পার্থস্যাস্থান শোচিতত্বেদ তৎপাণ্ডিতমাক্ষিণ্তৎ। শোকহরঞ 
স্বোপাসনমেব তচ্চোপাস্যোপাসকভেদঘটওমিত্যুপাস্যাজ্জীধাংশিনঃ শ্বম্মা 
পাসকানাং ছীবাংশানাং তান্তিকং দৈতমুপরিষ্টং । অথ যদাত্মতত্েদতু ব্রহ্ধাততং 
দীখোপমেনেহ যুজঃ প্রগশ্যেদিত্যাদাবংশ শ্বরূপন্রানস্যাংশি-স্বরূপ জ্ঞানোপ- 
ঘোগিত শ্রবগাত্ততাদ সনিষ্টাদীন্‌ সর্ধান্‌ প্রত্যবিশেষেণোপদেশ্যং তচ্চদেহাত্মমে] 
বৈধপ্যধিয়মন্ত্রর। ন ম্যাদিতি তদৈধন্মাধোধাক়ারভ্যতে নাসত ইত্যাদিত্িঃ | 
মাধ্ব-ভাষ্াম্‌। 
নিত্যমাত্বেত্যুক্তমূ। কিমাক্বৈবনিত্য আহোন্বিঘন্তদপি। অন্তপপি তত 


কিথিত্যত আছ । নাস্তঃ ইতি-অসত কারণস্যসতো! ব্রক্ষণশ্চাভাষো ন 
বিত্তুতে। প্রকৃতি; পুরুষশ্চৈষ নিত্যৌকাঙস্চ সভমেত্তি বচনাচ্ছীবিদ্বপুরাণে। 


তাৎপধ্যাম্ুবাদ। 
সংজীবিত করিতেছেন, অর্থাৎ স্ব শ্ব কর্খে চেতন পদার্থের ন্যায় প্রেরিত 
করিতেছেন । আমি সেই অস্তর্ধ্যামী পুরুষ জ্ীতগবানকে প্রণাম করি। ঘখা 
প্রশ্নোপনিষদে,--“ইছৈবাস্তঃ শরীরে "সৌম্য! স পুরুষ “অঙগ-্টমাত্র পুরুষে! 


মধ্য আত্মনি তিষ্টতি।” (ক্ঠ:৪/১২) অর্থাৎ অঙ্ুষ্ট মাত্র পুরুষ যিনি জীবের 
অন্তরে অবস্থান' করিতেছেন তিনিই পুরুষ । 


এখানে অর্জডুনকেও যেন বিষয়ের তাবৎ শখ চুঃখের মধ্যে অবস্থান 
করিয়াও সেই অন্তর্ধ্যামী পুরুষের ন্যায় নিধিকার় হইতে উপদেশ করিলেন । 


এতাদুশ বিকার শূন্য পুরুষেরই মুক্তি হুলভ, ইহাই বেন জ্রীতগবানের বাক্যে 
নবিশেষ ব্যজিত হইয়াছে ।8১৫| 


শ্ীতগরবান এইরপে অযোগ্য বিষয়ে অকারণ শোক করায় পুখানন্ব 
অজ্জুনের বিবেককে তিরস্কার করিয়া তাবৎ শোকনাপের একবাজ উগানধ শ্বরূপ 
দ্বকীয় উপালনার বিষয় শিক্ষা দিবার অক্ষিগারে ,গ্রথসঙ ।অংশ স্বরূপ উল্ষ্য 


২য় অধ্যায়। জীমন্তগবদূগীতা | ৮৩ 





বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যমৃ। 


অস্ত: পরিণাঘিনো দেহাদের্ভাবোৎপরিণামিত্বং ন বিদ্যতে। সতোহপরিলগ়িন 
আত্মশস্বভাং পরিণামিত্বং নবিষ্ততে, ধেহাত্মানৌ পারিপামা পরিণত ভাবে 
ভবতঃ। এবমুভয়োরসৎসচ্ছব্দিতয়ো্ে হাত়ানোরস্তে। নির্ণধস্তত্বদশিতিত্ত ভর 
খভাববেদিতিঃ পুরুষৈদৃ ক্টোৎনভূতঃ। অত্রাপচ্ছব্দেন বিলশ্বরং দেহাদিজড়ং 


মাধ্ব-ভাষ্যমূ। 
পথ্িগ্ঠতইত্যাদরার্থঃ। অসপঃ কারণতৃৎ চ সদসদ্রপযাচাসৌ গুণ মধ্যাগুণো 
বিভুরিতি জ্ীতাগবতে | অগতঃ সদজায়তেতি চ। অব্যক্তেশ্চ। সংপ্রদায় 
তশ্চেতৎপিদ্ধমিত্যাহ । উভক্গোরপীতি। অস্তোনির্ণয়: ॥১৬ 


তাৎপর্য্যানুবাদ | 

হইতে অংশ স্বরূপ জীবের তত্বতঃ ভেদ, অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বধের পরস্পর নিত্য 
পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে, স্চিদবানন্দমন্ধ ঈএরের অবিদ্যায় উপহিতাবস্থ। যে 
জীব আখ্যায় অভিহিত হয় মাত্র, উহার তত্বতঃ পার্থকা মাই তাহ! নহে। অথবা 
অবিদ্যাকৃত অধ্যারোপ বা অপবাদের ঘারা অন্ধকারে পতিত রজ্জুর স্বরূপ অপরি- 
জ্বানে সর্পভ্রমের ন্যায়, ঈশ্বরের স্বরূপ অপরিজ্ঞাত থাকায় তাহাকে জগত বা 
জীব হলিয়। ভ্রম হইয়া! থাকে, বন্ভতঃ ইহার্দিগের পৃথক কোন সত্তা নাই। 
ইত্যাকার পূর্বা পক্ষী মতের অসমীচিনত্ব প্রতিপাদ্দন মানমেই তিনি জীবেশরের 
তাত্বিক ভেদ উপদেশেচ্ছু হইলেন। কারণ যুক্ত পুরুষ যৎকালে দীপোপম আব্ম- 
তত্বের দ্বারা ব্রক্মতত্বকে অবলোকন করেন, অর্থাৎ জীব যে অবস্থায় দীগস্থানীয় 
প্রকাশ স্বরূপ নিজ আত্মার ঘবার! গরমাত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সক্ষম হন, 
তৎকালে তিনি উন আত্মার বিজ্ঞান, -আত্মা যে অজ, নিত্য এই আত্ম! যে 
অবিদ্যা বা তাহার কার্ধ্য নহে, উহ! হইতে আত্মা পৃথক বিগদ্ধ, ইত্যাকার আত্মার 
রূপ জ্ঞান লান্ধ করিয়া! থাকেন । এই শ্রুতির দ্বার! প্রতিপাদিত অংশ শ্বব্ূপ 
জীধাত্থার জ্ঞান অংশী পরমান্জ্ানের উপযোগী হওঘায সনিষ্ঠা্দি সকল প্রকার 
অধিকারির প্রতিই উপদেইটব্য। পরস্ত উহ! দেহের সহিত আত্মার বিরুদ্ধ ধর্গোর 
আন ব্যতিরেকে হইতে পারেনা, তজ্জতই এই গ্লোকের অবতারণা । , 


৮৪ শ্রীমন্গবদগাতা | ২য় অধ্যায়? 


পসরা 








বিদ্যাভুষণ-লাম্যমূ। 
লচ্ছৃকেন ত্ববিন্বরমাত্মটৈতন্ত মুচ্যতে । এবমের জীবিষুঃপুয়াণেহগি রিনীগং 
টষ্টং | দ্যোতীৎহি বিষুঃভুবিনালি বিষুরিতুাপত্র ম্য যদ্ন্তি যন্লাজি চ বিগ্ররর্থো- 
ত্যন্তিনার্সিশব্দবাচাযোশ্চেতনজড়যোত্বধাত্ং ব্তৃপ্তিকিংকত্রচিদিতাাদিগিমিরি- 
পিতঃ। তত্র নাশ্রিশব্ধ বাচ্যৎ জড়ঃ। অন্তিষ্বববাচ)ভ্ত চৈতন্তমিতি শ্বহমেৰ 


তাণপর্যযানুখাদ । 
ভীবাত্বার এই জাগতিক দেহ জড় ও জযৎ অর্থাৎ পরিপামী অতএব 


অনিত্য 1 অতএব মংশ্ববপ অপরিণামী আত্মার পরিথাম বা নাশ ঠইতে পারে 
া। তখদর্শিগণ আসৎ ও সৎ আখ্যায় অভিহিত দেত ও আত্মার এইকপ 
নিবদ্ধ প্রস্ভাবের বিচারে পরস্পরের তন্বঃ পার্থকা অনভব করিয়া খাকেন। 
জীবিযুপ্র(ণেও্ এই জড় ও চৈত্বন্তের বিকদ্ধ শ্বলাব অণ্াৎ পরিথামিত্ব ও 
অনিত্যত্ব এবং অপরিণামততু ও নিত্যুকের দিষঘ উক্ত তইযাছ-_- 

“জ্যোতী*ষি বিষু্চ,বনানি বিযুঃঃ 

বনানি হিশুর্ণিরযো দিশশ্চ। 

নদ সনুদাশ্চ স এব সর্ন্নৎ 

যদগ্তি যন্লান্তি চ বিপ্রর্ধা ৪” 

তে ৰিপ্র ভে । এই পরিরৃগযান জগতের অভ্যন্বর্থিত জোযাতিমগুলেগ 

জোতিঃ সমুদায় পৃথিব্যাদি ভূমগুল ও তন্মধ্যবর্তিলল, গিরি, দিকৃ, নদ, সমূ্র 
প্রভৃতি যে সমুদঘ বন্ধ 'আছে উক্ত তাবৎ বস্তই বিধু, এবং আত্তি, লাস্তি শব্দে 
যাহ? অভিষিত ভইয়া থাকে তাহাও সেই বিষুণ। এখালে অপ্তি নাতি শর 
চেতন ও ত্ড়ের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হটয়াছে। যথা. 

"বুজি কিং কুক্তচিদাদি মধ্য 

পর্ধান্ত হীনং সততৈক রূপমূ। 

বচ্চান্যখাতব* দ্বিক্গ যতি ডে 

নততথা কুর কৃতোতি তত্বমু॥” 

এখান যে বন্ম আলিতে খাকন এবং গরিশেষেও থাকেনা, বর্তয়াল কানে 

উহা খাকিলেও। না থাকিযাবই সগান।' এই ন্তায়ানসারে যাহার আগম ও 


+য ধায়। শ্ীমস্তগবদৃগীতা । ৮৫ 


এপ্স পা 


বিদ্যাভূষণ-ভাম্যম্‌। 
বিবৃডং। যত, সংকার্ধযবাদস্থাপনা্ৈতৎ প্যমিত্যাহস্থ শির ধধানং । ফেহাত্ম- 
শড়াধানাভিজ্জান মোহিতং প্রতি তশ্মোহবিনিবৃত্তয়ে তত্স্বভাবাভিজ্ঞাপলমা 
প্রকতত্বাৎ ৪১৬! 

তাৎপর্য্যান্তুবাদ । 

অপার আছে এবং যাহ? পরিণাম তাহ। বাজ লতে। [ইভাই শ্রোকের 
ভাংপর্ধা ভরা যাহার বাদ্মবতখ নাই ও উৎপত্তি বিলাশ আছে এব্প জড় বন্তই 
এখানে নানি শকধাচা এবং ভ্রিকালে যাহা! সম্গানে অবস্থান করে এমন চিৎ 
হগ্রই অস্তি ধান্দে আভিতিত হয় ব! অনি শব বাচা। 

“সে? সংকাধ্যবাদ শ্বাপনের অগ্ত এই কথা অলিলাম তাহা যনে 
ফারগুন], কেনন| ন্ষ্টিত্ের পর্যালোচনায়, স*ক্কাধ্যেব প্রতিকূলে অনেক 
কথাই পাওয়া যায়ু। ইহা কেবল মাত দেহাত্বদতবানান্তজ্ (বহমান সময়ে) 
তোমার মত মোহ প্রপ্তের যোহাপনোদনার্থে আত্মার শ্্প জ্ঞাপন পুর্সক 
পরিরশাযান জগতে উদ্ধয় স্বভাব বগ যে নিত্য বেভ্যমান বছিষান্ে তপ্ত 

*মোদ্দেশ্যেই উজ্জ হল । কারণ “অনতঃ সদ জায়ত” “কাসন্বা ইদমগ্র আসীৎ* 
হত্যাদি ভ্রুত্যাবলগনে এককেণীর তার্কিকেরা অমৎ বাদের স্থাপণেও বিশেষ 
প্রযাশ পাইয়াছেন। 

প্রস্তর & সকল শ্রুতির পুজ্যপাদ শঙ্করাচার্ধা মহাশয় ষে স্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তা উক্ত সৎকাধ্যবাদের সম্পূর্ণ প্রতিকূল, তিনি বলেন; ত্যন্ত অপৎ হইতে 
কখন অগদাদির জন্ম হইতে পারেনা, "অঙসৎ” অর্থাৎ পব্যাকুত বামবপ বিশেষ 
বিপরীতরূপং” নাম রূপাদি দ্বার যাহা ব্যাকত তইয়াছে তাহার বিশেষ বিপরীত 
স্বরূপ স্ববিকৃত ব্র্মাই এখানে মত শবে খভিহিত হইতেছেন। আচাধ্যের 
তে অসৎ” পক অত্যত্ত “অসৎ বা অভাব অর্থে প্রযুক্ত দেখ| যাইতেছে 
না। হৃতরাৎ ত্মসৎ ছার্থে জড় বা কার্ধ্যাবস্থারূপ অর্থ বিশ্ট্ষে যৌক্তিক ও পুরাণ 
সিদ্ধ ধলিয়াই গ্রহণ ফোগয যনে হব়। 

ভ্রীমস্ভাগবতে ও “সলসত্রেপর়! চাস” এই গ্লোকের স্তাৎপধ্যে দেখা যা 
উভগদ্ঘান তাহার স্সদ্রপা গুণযী মায়া হ্থারা জগতের সুটি বিধান করিত 


৮৬ জ্রীমপ্তগবদূগীত। | ২য় অধ্যায়। 


অবিনাশি তু তদৃবিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্‌ । 
বিনাশমব্যয়স্য'স্য ন কশ্চিৎ কর্তৃমহ্তি ॥১৭ 


বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যমৃ। 
উক্ত জীবাত্মতদদেহযোঃ স্বভাব বিশদঘনত্যধিনাশীতি হাভ্যাৎ। তজ্জীবাখু 
তত্বমবিনাশি নিত্যৎবিদ্ধি। যেন সর্ধবমিদৎ শরীর ততৎ ধর্শভুতেন জ্ঞানেন 
ব্যাওমন্তি অস্যাবয়বস্য পরযাণুত্বেন চ বিনাশানরহৃস্য বিনাশং ন কশ্চিৎ শ্ুলোছ্থঃ 
কর্তমর্হতি প্রাণস্যেব দেহঃ। ইহ জীবাত্মনে! দেহ পরিমিতত্থং ন প্রত্যেতধ্যৎ 


মাধ্ব-ভাষ্যমৃ। 


কিংবহুনা। ঘদ্দেশতোহনত্ততন্সিত্যমেব বেদাধ্যন্তমপীত্যাহ। অধিন- 
শীতি। ন্যপিশাপার্দিন৷ বিনাশ ইত্যাহ । বিনাশমিতি । অব্যয়ঞ্ তৎ॥১৭। 


তাতপর্য্যানুবাদ । 


থাকেন। এখানে সৃষ্টি কার্য কাহাকে লইবা তাহার বিচারে দেখ। বার, সৎ 
আস্ৎ উদ্তয়রূপা মায়া তটস্থা জীব শক্তি ও অপরা শক্তি প্রভৃতিকে লইয়।” 
কারণ মায়! শবে শক্তি অর্থ বহুস্থানে উল্লেখ কর হইয়াছে এবং বস্যতঃ জগৎ 
কাধ্যও এই ঢুইকে লইয়াই। হুতরাং উপরি উক্ত চিৎ জড় অর্থই এখানে বিশেষ 
সঙ্গত হইতেছে ৪১৬ 

পুর্ধ্্োক্ত তীবাস্মা বখন দেহ হুইতে স্বতন্ত্র হইলেন, তখম জীব ও মেহে 
স্বসাব সম্যস্থে পূর্ষেে নিত্য ও ছিনাশী বলিয়া! বাহ? উক্ত হইয়াছে, তাহাই বক্ষমাণ 
উত্তর শ্লোকে বিশদ করিয়া! দেখাইতেছেন। হে অজ্ুন! সেই তীবাত্বাকে 
অবিনাশী জানিবে, যে অবিনাশী গ্গীব আত্মারপে এই পরিদৃশ্যমান সর্বশয়ীরে 
ব্যাপ্ত হই] অবস্থান করিতেছেন। জীবের উক্ত অবস্থান ধন্মভূত জ্ঞানের 
দ্বারাই সংসাধিত হইতেছে উহ নিত্য । দেহ যেষন স্বয়ং বিন হইয়াও 
প্রাণের বিনাশে সক্ষম হয় না, তদ্রপ ব্যপক শুস্মতর় জীব, অর্থাৎ পরমাধুত্বে 
নিষদ্ধন বিনাশের সম্পূর্ণ অধোগ্য জীবের বিনাস সাধন কোন স্ুলতম বহার 
স্বারা লাধিত হইতে পায়েনা। কেছ বেন এরপ যনে ন! করেন বে জীবাক্ায় 


হয় অধ্যায় । উমস্তগংদূগীতা | ৮৭ 





বিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্‌ । 
এযোহণুবাত্ম! চেতলা হেগ্গিতব্যে বন্মিন্‌ প্রাণঃ পঞ্চধধা1 সংবিবেশেত্যািযু তস্য 
পরমাণুত্ব শ্রবণাৎ | তামৃশস্য নিখিল দেহব্যাপ্তিত্য ধর্শস্টুত জ্ঞানেনৈব স্যাৎ। 
এবমাহু ভগবান শৃত্রকারঃ। "গুণাধালোকদিতি”। ইহাপি স্বয়ং বক্ষ্যতি যথ! 
প্রকাশয়তোক ইত্যাদিনা ৪১৭৪ চ 

তাৎপর্য্যানুবাদ । 
পরিমাণ দেহ পরিমাপের অনুপ হইঘ়া] থাকে । কারণ জীবাত্ম! নিত্য অপরি- 
ণামী ঘদ্যপি দেহের সছিত আত্মার পরিমাণ বল হয় তাহ। হইলে প্রথমতঃ 
পরিণামিত্বের দ্বারা আত্মার অনিত্যতাদোষ ও শ্রুতি ব্যাকোপ হইয়। পড়ে । 
"ই অণু আস্মাকে চিত্তের ছারা জানিবে, যাহাতে প্রাণ পঞ্চ বিভাগে প্রবিষ্ট 
হইয়াছে” ইত্যাদি রূপ শ্রুতি বাক্যে জীবাত্মার অণুপরিমাপত্বই শ্রুত হওয়া] যায়। 
অতএব এবভডূত আত্মার নিখিল দেহ ব্যাপ্তি ধর্মভূত কোন জ্ঞানের ত্বার৷ হইয়া 
থাকে, তাহ! অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে। অর্থাৎ আত্মা সংচিৎ স্বরূপ 
হইয়া যেমন অণু হইতেছেন, তদ্রুপ তিনি চেতন হইলেও চেতয়িতৃতব ধর্ম 
তাহাতে আছে আহাও স্বীকার করিতেই হইতেছে, অন্যথা লিখিল গেহের 
ব্যাপ্তি সিদ্ধ ছইতে পারেনা 1 ' “গুণাদালোকবৎ”(বেদাত্তশৃত্র ২৩২৪) এই 
হুত্রে আলোকাদির ন্যায় ধর্ম হার] অনেক দেশ ব্যাপিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 
বথা রামানুজ ভাষা-- 

"আত্ম। শ্বগুণেন জ্ঞানেন সকল দেহৎ ব্যাপ্যাবস্থিতঃ, আলোকবং যখ। 
মণিছামণি প্রভৃতীনামেকদেশ বণ্তিনামালোকোহনেক দেশ ব্যাপী হৃশ্যতে, 
তথ হুদয়স্থস্যাত্বনে। জ্ঞানং সকল দেহং ব্যাপ্যবর্ততে। 
গোবিন্দ ভাষ্য বঘ।--- 

অথুবপি জীবশ্চেতরিতৃতলক্ষণেন চিদৃগ্তণেন নিখিল দেহুব্যাপীস্যাৎ 
আলোকবৎ। বথ। হুধ্যার্দিরালোক একদেশস্ছোৎলি প্রতয়। কুৎসৎ খথগোলং 
ব্যাপ্গোোতি তত ।” 

আব্মাজণু হইগেও চেতদ্রিতৃত্ব লক্ষণ শ্বকীয় চিদৃগুণ-_অর্থাৎ জীব ধর্দের 
স্বায়া আলোকের স্তার় লিখিল পেহব্যাপী হইন্বা থাকেল? “যথা প্রকাশক্পত্যেক 


৮৮ শ্রীমন্তগবদর্গীতা | ২ গধ্যায়! 





অন্তবন্ত ইমে দেহ1 নিত্যস্যোক্ঞাং শরীর্িণঃ 1 
অনাশিনোহ্প্রমেয়স্য তম্মাদ্যুধাত্ধ ভারত ॥১৮ 


বিদ্যাভূষণ-ভাব্যম্‌ | 


অস্তবন্তুঃ বিনাশিস্বভাঁধাঃ | শরীরিণো জীবাত্মনঃ। অগ্রমেযস্যাতি হুক্ষাথা 
হিজঝন বিজ্ঞাতৃষবপতাচ্চ প্রমাতুমশক্যস্যেতাথঃ। ওথাচেমৃশক্ষভাবজজীব 


মাধ্ব-ভাষ্যমূ॥ 


গবতু দেহুস্যাপি কসাচিগ্নিত্যত্বমিতি নেত্যাহ । অন্তবস্তইতি। অন্ভতর্হি 
ধর্পণণাশাৎ প্রত্তিবিশ্বনাশবদাতুনাশ ইত্যাহ। নিত্যস্যেতি। শরীরিণ ইতি 
ঈর্বরব্যাবৃত্জে। নচ নৈমিত্তিক লাশইত্যহ। অলাশিন ইতি। কঝুুতঃ 

তাত্পধ্যানুবাদ । 

কুৎ্গংলোকমিমতবিত? এই শ্লোকে ভগবান স্বয়ং ইহাই উপদ্দেশ 
করিযাছ্েন। এখনে বাহার নিবিড়াবয়ব তেজ দ্রব্য প্রদ্দীপ, আর গ্রবিরলা 
বধব তেজ ভ্রধ্যকে প্রভা বণিয়! থাকেন, তাহাদের এই যুক্তি দোষ ছৃষ্ট | কারণ 
অবয়ব বিশীর্ণ হইলে তাহাকে আর তদ্‌ বন্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারেন] । 
পর্ররাগাদি মপিকে নিজ প্রভার ছারা বদ্ধিত পরিলয়ে অধস্থান করতে দেখা 
বায়। কিন্তু মপিতে ৩ৎকালে প্রবিরলাবযধ দগ কোন বৈপজণ্য পারতৃঞ্ত হয় 
না। নুতরাৎ প্রভা বপ্তর গুণ, উহা! যে বিরলাবন্ধব লহে তাহা নিশ্চয় হহতেছে। 
অতএব নিত্য অণু-আত্মার নাশ, এমন কিশাপাদি ছারা অন্ত গেছাদি বর 
বিনাশের ন্তায় কোন ক্রমেহ সভধ হইতে পানা ৪১৭ 

অবিনাশী উক্ত জীবের দেহ বিনাশী হইলেও, জীব অবিনর্শবররূপে অবস্থান 
করতঃ বিভিন্ন দেহকে আশ্রন্ধ করিয়া থাঞকেন। খুলে “শরীরিপঃ* এহ 
বিশেষণ হইতে জীবের সকঙাংস্থাতেই থে শরীর বিমান তাহা বল। হটখাছে। 
তন্মধ্যে ইঘমূ শব্দ নির্দিষ্ট ভোতক কি সুপ, কি পপ এতহুভয় শরীর বিলশখ্বর। 
জার মায়িক সদন্ধ পরিশুনয হই] জীবের নিজ ্বদপে অবস্থান কালে, ও 
সাধনের তারতম্লুলারে সাধদদোপধেগী যে থেহ লা হইয়া খাবে 


উক্কি ১৬শ বর্ধ, ৭ম সংখ্যা, ফাক্ীন মাস, ১৩২৪ । 


সস উ্উএিডিউওজজ 


নিবেদন । 


স্পা 0 ১ ০ 


বে সুরে বাজাও বাশী কেমন সে শব 
সামার প্রাণের জ্বালা করে দেয় দূর 
যখনি যে মৃচ্ছ্নায় হাজাগ্ত মে তার-. 
আমার তত্ত্রীতে উঠে তেমনি ফাক্কার। 


তোমার জ্যোছন। রাশি কেমনে অলখে 
হৃদয় কুমুদে মোর দেয় ফুটাইয়!? 
তোমার সে শান্তিত্ধা আমরি পুলকে 
আমার সকল ক্ষুধ| দেয় মিটাইয়া। 
কি ত্বমে কুকাঝ” [তব মৃরলীর তালে 
আযার হাদয় কু উঠেগো নাচিয়া ; 
এঠপিন চাহি নাই ফিবে যার পানে-" 
আদি তায পদে প্রাণ স'পিব যাচিয়া। 
সঙ্গীত ধাগিকা যায়--থাকে তার রেশ, 
জীবনে মরণে সধা--খেক জদয়েশ। 


ল্ীগোপেন তৃষণ বির্যাবিনোছ। 


প্রেমাবতীর | 
(লেখক--ভ্ীযুক্ত কালীহর দাস নন্থ ভক্করিনাগর 1) 
(পুর্ধ-প্রকাশিতের পর ।) 


"্লামবিঠি কলিকাপে ধর্শনাহি আর। 
কলিকালে কৈছে হব কৃষঃ অবতার 
শুপ্ধতাবে করিব কৃষ্ের জারাধন। 
গিরস্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন &৮ 
লীলাপুরণচ্হছলে যথাকালে গ্রেমবিণাইতেই রাধাকৃ্ণ একতনু হইয়া! জীতী- 
গৌরাদ হুম্দ্ুবপে অবতীর্ণ হইলেন। তগ্যতীত এণীলার অপর কোণ হেছু 
নাই। প্রেমলীল। ধর্ম্াতীত, নামই কলির পরম ধর্ম, উহার প্রচাবুক ঘিনি, 
তাহাকে শ্রী অধৈত প্রভ্‌ গঙগাঞ্জল ও তুলসী মূল্যে (কনিয়া আনিক়াছেন। 
"কলিকালে কৈছে হব কষ অবতার | 
ইহা দেখিয়া প্রঅদৈত প্রভু প্রথমে সন্দিহান হইয়াও শেষে উপায় হর 
করিলেন, এবং নিজ তক্তিবঞ্জে মেই খোলকপতিকে অবতারণ করাইলেন। 
“বিষুদ্বারে কৃন্ণ করে জআনুর সংহার ।” 
বিষ্ু-নামদানে অহ্র বা পাবস্তী উদ্ধার কথিয়/ছেন। ভঞ্তিএলেশহীন জীব 
অনুর বলিয়া অভিহিত হয়। ভক্তি সঞ্চার কারয়! দিবার লগ উদ্ধার। 
অন্তরঙ্গ হেতুত্বরূপ এনন্দনন্দনের উত্কি যখা,_- 
“ম্নাতামোরে পুজ্রভাবে করেন বন্ধন। 
অতিহীনজ্ঞানে করে লালন পালন ॥ 
সথা শুদ্ধ সথ্যে করে স্বন্ধে আরোহণ। 
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম? 
শ্রির। যদি মান করি করয়ে ভৎ্জগন। 
ব্ধত্ততি হৈতে হরে সেই যোগ মন$ 


বাস্তুন, ১৩৯৪ 1] প্রেমাবতাঁর । ১১৫ 


এই গ্রদ্ধ ভক্তি লায়ে করিমু অবতার। 
করিব বিবিধ হিধ অভুত বিহার ॥ 
বৈহুঠাদেযে নাহি যে থে দীলার শ্রচার। 
মে সে জগীলা করিব ধাতে খোর চমত্কার ? 
মে বিষযে গোপীগণের উপপতি ভাবে। 
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে 
আমিও না জানি না জানে গোপীগণ। 
দোহার গপগ্ডণে দোহার নিত্য হয়ে মন 
ধর্ম ছাড়ি রাগে দৌহে করছে মিলন। 
কভু মিপে কভু না মিশে দৈবের ঘটল & 
এই সখ বূসনির্ধান বরিখ আন্বাদ। 
এই দ্বারে করিব তব ৬ক্জেরে প্রসাধ ॥ 
উপরোক্ত পয়ারচ্ছন্দে প্রেমাবতাখেন পল।, কম্ম ও অভিপ্রান্ত এবং মানঘ- 
জীবনের পৌভাগ্য, সাফল্য ও চত্রম লক্ষ্য অস্িব্যক্ত হইয়াছে। এই স্নিতা- 
ধর্গণে প্রেম-জগত্থানি সম্যক পরিকল্িত হইয়াছে। মস্তকের উপর যেমন 
মুকুট শোভাপায়, সব্বধর্ম্বের উপর, সব্শাস্ত্রোপদেশের উপর সেইন্ধূপ ইহাও 
খপ মুকুট শ্বরূপ। যে মহাপুরুষ সবাঁতঃ ঝণী, তিনি প্রেমাবতার। উক্ত 
ভনিভার ছত্রে ছত্রেই প্রভুর খণদাদ্ পরিস্কট দেখিতে পাওয়া যায়। উহার 
যেন আর উপায় নাই; অধমর্ণতব ভাবি প্রেমাবতারের ল্খণ। প্রেযাবতারের 
রিত্র শ্রকেবারে উপ্টা, সন্ত যেন তাহার কোন দাঁয় রাখেনা, ভগবানই যেন 
দায়ী । এখানে ভক্তের প্রাধান্য ও বাহ!ছুবি কত। 
“ভক্তেরে প্রসাদ ।” ত্ক্তের আনন্দ বিধান মূলক সেব। সাধন বাহার 
লীলার মুখ্যা্ তিনি প্রেমাধতার। 
"হুলাদিনী দ্বারা করে ভক্তের পোষণ । 
ভজের পোষণ বা প্রসাদ করা প্রেমাবতারের কাধা। 
পতিত অধম জীবের অন্য নামই যথেষ্ঠ জীব বা ভক্ত আনন্দই চাছেন, 
আর প্রেমাবতারই আনন্দ দাত1।* “আনন্বাংশে হলাদিনী' হুলাদিনীর প্রকট- 
কেলিন্বযপ প্রেমাধতার শ্রী্ীগৌরাগ মহাপ্রড় ভিন্ন আর দ্বিতীর নাই। 
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শ্রীনদননান যিনি অহগ্ন জ্ঞানতত্ব তিনি সর্বাবস্তার অঙ্গে করিয়া যেন 
বহু শাধাযুক্ত কলবৃক্ষের ন্যার কলিযুগে ভ্রীন্বদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। 
একসোণার মানুষ আমাদের মধ্যে নামিলেন । চাদ বানের মুঠে ধরা দিলেম। 
ইহার পর আর আমাদের অপর কি বাস্থিত আছে! হাতের ফেলিয়া কে আর 
পাতের তলাস করে ? 
মধুর মানুষ্ী হাগিতে মধু ছড়াটভেক্ছেন। আলিজনে প্রেম-ভাঁপিও 
করিতেছেন ঘিঠা করায় শ্রাথ জুড়াক্গতেছেন। এ ধনের উপেক্ষা করিঘা আক 
কে'নধনের প্রতীক্ষা করিব । পদে পল্দ গ্মৃঠানমাল কাঝা যাহার গুণ, দে 
গুণনিধি গৌর নিত্যানন্দ না ভঙ্গি] প উল আর কষে আাধন ধন্য করিতে 
বিরত থাকে 8 "গোর নিত্যানন্দ কৃপা” এই কথা স্মরণেই প্রাণে অমুংতের 
জ্হরী উঠে, অধিক কি। গৌর নিত্যানন্দকফে ধিনি আপনার করিতে পারিয়াছণ 
তিনিই লিদ্ধ, তিনিই ধন্য, তিনিই পু মলোরথ হুইয়াছেদ। বৈজ্ঞবকৰি 
উল গোবিন্দ বাম গাহিয়াছেম ,-. 
“পুরুবে কালিয়াছিল গোপী প্রেমষেভোর1। 
ভাবিয়া ব্লাধার প্রেম এবে হৈল গোর। & 


হগ ছল অরুণ নয়ান অগুরানী। 
ন1 পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরারী॥" 


বিশ্বাগে অনুরাগ না আনিয়া দিতে পাঁরে কিন্তু অনুরাগই যথার্থ বৈয়াগোর 
মুল। ঈশ্বরে অনুরাগ আমিলে অনীর্বরে সেংলারে) বির্াগ্গ আপনিই আসিবে। 
সতরাং অনুবানী বা বৈরাগী একই জন্‌। 

অন্থুরাগীর নয়ন অরুথ বর্ণ এবং অতত্ত ছলছল । অনুরাগী গন কালবর্ণ 
হইলেও রাধা-প্রেছে,: তপ্ত হেমচ্ছটায় দ্বর্ণোজ্জল দেখায়। ইহ এক্ষ গুঢ় 
বিজ্ঞান ঘোষনা বটে। অনুয়াগীর বিলালিতার পন্ধও - থাকে না। 
অনুরাগী ভুক্কি মুক্তি ব্ূপ রোগে রোগীনয়। অনুরাগী ধুলায় গড়াইতে ভয় 
করে না বরং ভালবাসে। ধুলি বিনয়ের পবিত্র ভূষণ। মঙ্থাপয়াক্রাস্তপিংহ 
কেমন বিনয়াবনত হইয়া দেবীর পাদপদ্য পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছে। বিনয় 
মহীয়ান্‌ হইয়াও তি দেবীর পাদ মূলে ধূলি সৃশ। 
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রাখাকফের ভাববিক্রমনিদূযুত্বৈতঘ আলিয়া ীগোয় ত্তগবান এক নব 
অযোধ ভজন পৰ্ছ/ত প্রচার করিলেন। যে লহজ নুপন্থাচির লন্ধান পূর্ব পুর্ব 
যুগে যোগী খবিগণও পান লাই তাহাই কলিবুগে প্রকাশ করিলেন। এ নব 
ধরিষণে হল ভকতি-বৈতব লাফ পাঁচটা কৌশল বা ফোম! খুলিয়া গেল। 
বখ।১--(১) মহতের সঙ্গ। (২) আচার্য লঙ্গ থা দীক্ষা। (৩) ঈশ শক্ষি- 
রূপিণ। ভক্ত দেবীর বিকাশ । (8) হীশ প্রকাশের কৃপ। বা ধামপ্রাপ্তি। (৫) 
যুগল সেখাঁধকার। এই পঞ্চ ফোয়ারার সিকলে জীব কুষণ-কাম ভাখারিত হুইয়। 
সব্দেপ্রিয় চিত্বৃত্তি মধুষয় বোধ করিতে লাখিলপ। এই পঞ্চ কুহুমের পরাগ 
গন্ধে জীব প্রাণ আকুল হইথু! পড়িল। বত যোগ লাধনায়ও এই দ্বিধ্য পিযুদামৃত” 
তাবের সায় হয় ন|। দ্ক্কির অঙ্গভৃত জ্ীলন্ীত্তন মণ্ডপের দূলাঘ় লোটাইলে 
যেক এক নমৃতে অন্তর বাহির অমৃতায়মাল হয় তাহার অন্থাদ দুখ বুঝাইধার 
নয়। ইহা শিক্ষা দিতেই ভীকৃক দ্বহ্ং গৌর হইয়া ধুলায় লোটনইন্। কন! 
কাদিলেন। যাহা শিখাইতে কৃষেরই প্রয়োজন তাহা শিখাইতে তুমি আমি কে? 
ধূলি ও কাম। নিদ্ধিঞুণ ধন্ম শিক্ষার এক অমৃতমূন্ন পন্থা। 

দেবতা মাত্রেই দাতা । সম্পত্তি বিশেষের স্কাণ্ডান্ী। দেবত! শিরোমণি 
বি দাতার শিয়োমণি, কারণ লক্ষ্মী ও অরন্বতী ছুই-ই তাহার হরণী। বিদ্যা 
ও সৌভাগ্য-সম্পদ্দের ভাণ্ডার বিষুঃ বন্দির । বিষ চতুর্হত্তে শঙ্খ চক্র গদা ও 
পদ্ম বিরাজ করে। শঙ্খ-নাদ শক্তি (বেদ্দ--ভাষা) চক্রু-__রজনীতি, গদ। শামন 
শক্ত এবং পদ্ম--রাজলক্মী। ইনি ঈশ্বর পালক। কৃষ্ণ--মানুষরূপী বংশী- 
ধারী, ইনি যে সে দাতা নহেন। ইনি শঙ্খ, চক্র, গদ্ধা ও পদ্মের অতীত প্রেম 
দান কয়েন। ইন্তি গ্রেমলাত!। 

"আমার কাছে তোমারা অপর বিছু চাহিওদা”--এই ঘোষণা গাহিতে 
গাহিতে কৃষ্ণ গোরা সাজলেন। গৌরাম সন্ন্যাদী হইয়া ছাত চিৎ করিয়া 
দেখাইতেছেন “আমার কিছু নাই, আমি কাঙাল ভি্কুক, খণী” এবং কিছু নাই 
এই আনন্দে নাচিতেছেন ও লর্বজীবকে ভিক্ষুক বা ত্যাগী হইতে উপদেশ 
কনরিতেছেন। 

ঈশ্বর ধুগানুক্রমে নিজ প্রশ্ধ্য আচ্ছাদন করিতে করিতে অবশেষে একে দায়ে 
স্গযাসী হইলেন। কাঙ্গাল মচুষ! এই কাঙ্গাল ধর্মামুতের ঘণীতৃত মুত্তিতে 





১১৮ | ভক্তি । [ ১২শবর্ঘ--৭ম সংখ্যা। 





কলিযুগে প্রকট হইয়াছেন, ইনি যাহাদিগের উপান্ত দেখত! তাহারা বথার্থ পথই 
পাইগ্লাছেন। কারণ তাহাদের আর অন্ত কাষন। লাই ? হুবর্ণ যেমন অনল্দাহে 
দিশ্বণ হয় ধর্মও তঙ্রূপ যুগ খুগাগ্সিতে দগ্ধ হইয়। কলিতে ব্য জ্ঞান বিবর্ধিন্ত 
নিশ্মল কাত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাই নাম শ্লীগৌড়ীয় বৈষব ধরব প্রীগৌর- 
চন্দ্র ইহার প্রাণ দেবতা, দ্বর্ণ গেবতা, মধুর দেবতা । বাধা-প্রেম-সিদুর 
সোণালী রস সলিলে ডুব দিয়া আজ শ্ঠামহুন্দর গৌরনুদ্দর হইয়! নদীয়া কুলে 
উঠিলেদ। তাই ভক্ত কবি গাহিয়াছেন-_ 
জানি কার রূপ সাগরে ঝাঁপ দ্বিয়ে সে গৌর হয়েছে ॥* 
শ্যাম রাধা ভাবের গড়ন পাইয়। আত্মহার! এবং কেধল “কানু কানু" করিয়া 
পাগল। জগজ্জীবের কপালে চাদ উতিয়া যুগলরসের এই কেলি দর্শন করাইতে 
লাগিল। প্রেম থণের কৌতুক প্রসঙ্গে শ্বয়ং প্রভু এক তনু হুইয়া কলির 
জীবের, কেহল জীবের কেন সম্স্ত জগতের সৌভাগ্য অস্থিত্ত করিল। 
ক্রমশঃ 


অস্বত-প্রসাদ | * 


(লেখক-_শ্রীযুগ্জ এরিক পাল দে 1) 


৬০৯ 
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বসিক। আপনি গিজ ক্গীবনে মাযের করুণার কি পরিচ়্ পাইতেছেন ? 
পাগণ। জাধক রাম প্রসাদের গীতগুলি আলোচন! করুন্‌ তবেই বুঝিতে 
পারিবেন ১. 
মা! আমি এত দোষী কিসে? 
প্রতিদিন হা দিন যাওয়া সভার, জারা দিন মাকদি ঝাসে।” 
“করুণাময়ী কে বলে তোরে দয়াময়ী। 


স্পা 





* প্রবন্ধ সম্বন্ধে সকল স্থানে আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারি 
মাই। মতামতের জন্ত জেখক দাযী। দঃ সং_-) 
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কারে। হুগ্ধেতে বাতাস মাগো 
আমার এমৃনি দশ।, শাকে অন্ন মিলে কই?" 
্অন্রপূর্ণা মা থাকিতে মৌর ভাগ্যে একাদশী ।”--ইত্যাদি। 
ইহাই মায়ের করুণা । ভক্তের প্রতি ইহাই দয়া! ইহাই হক্ত-বাৎসল্য 
আনন্দ কৌতুক) ইহাই দয়াময়ীর দযা__প্রেম দান্। মা ভক্তকে উগর্ধ্য ন! 
দিয়! প্রেমদাদে এইরূপ দুঃখে নিত্য অমর, করেন | প্ররথধ্য ধান, মায়া-বিড়ন্বন; 
মা, ভক্তকে উতরধ্য দেন না, ভক্ত ও, শ্রখর্ধ্য কামন! করেন না। 
বিড়ম্বন। পূর্ণ সংসারে নান শত্রু হইতে যা, সতত ভক্তকে রক্ষা করেন ) 
সমুদায় পৃধিবী শক্রু হইলেও, ভক্তের কোন অনিষ্ট হয় না, বরং ই্উই হয়। 
“মন, কর'ন! সুখের আশা, যদি অভয় পে লবে বাসা” 
আমি সংসার যন্ত্রণায় যত হুঃধ পাই; ততই জামার আনন্দ বৃদ্ধি হয়। 
"দেখ সুখ লয়ে গোক নর্ধ করে, আমি করি ছুঃখের বড়াই 1" 
এ হুঃখ নর, প্রাণরাম হখ ) এ নিষ্ঠ রত নহে, মায়ের বিশেষ কৃপা । 
রসিক। আপনার মতে "৭" বিষয়টা কি? 
গাগল। “এই গুপ্ত ভাৰ সিন্ধু, ব্রদ্ধ। না গান্‌ এক খিন্দু”--” 
বাক্য মনের অগোচর নিত্য লীগা, মায়াতীত হইলেই দেখিবেন, শবেন্ন 
অগ্রো্র উহ। কি প্রকারে লিখিব? 
রসিক। এ অধমের সহিত পত্র ব্যবহায়ে আপনার মুলাবান্‌ সময় দই হয় 
নাকি? 
পাগল । না, পরোপকার কর্তব্য যৌধে এবং ছুঃখিত লোকের ছুঃখ নাশের 
জন্ত আমি অযাচিত ভাষে ধহু পত্র দিয়াছি; ইহাও কতব্যের মধ্যে একটা । 
রসিক। চত্দাস লিখিয়াছেন- 
“পীবিতি দেখিয়া, পড়সী করিব, ও বিমু সকলি পর?" 
গীরিতির চক্ষে কেহ 'পর” থাকে কি? 
পাগল। গপাঁরতির চক্ষে সমস্ত জগতই কৃষ্ণময় হই] থাকে “পর” আর 
থাকেন কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গ করিছে এ পারিতি লাভ ঘটে। 
বুসিক। আপনি নিজের আশ্রমৃটীকে গভীর সহিত তুলল! করিতেছেন, 
ইহা। কি অপরাধ জনক নে? মহাপ্রভুর লীলার অনুকরণ কি জীবের সাধ্য? 
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পাগল। সমু্ায় জীবের আশ্রমই গন্তীরার অন্গুকূল হইতে পারে। লব 
হার যুক্ত মনুষ্য দেহও ভগবানের একটী লীলা নিকেতন । 
“ছুই ভাগবত সবার দিয়া ভক্তি রস। 
তাহার হাদয়ে তার প্রেমে হয় বশ ।৮-৮ 
“লীলা শুক মর্ভয জনে, ভার হত্প ভাবোদগামে |” 
বুদিক। আজ কাল দেখিতে পাই, পরমাক্গরী গাত্রী পরব মন্ত্র, যখা তথ! 
বিজ্ঞাগনের উপরি ভাগেও প্রকাশিত হইতেছে ) ইহা কিরূপ? 
পাগল । এ লকল কেবল অকল্যাণ কয়; ধাহার। বিজ্ঞাপনের উপরিভাগে ও 
এরপ প্রণব মন্ত্র প্রকাশ করিতেছেন, তাহার] অপরাধী হইতেছেন। এই মহা 
মন্ত্র আধ শাস্ত্রে অতি গুছ মন্ত্র) উহা! শিব ব্রহ্মার হাদয়ের ধন; তপস্যা দ্বার! 
ইল্জিয় সংযম পূর্ধবক স্থির মনে অন্তরে ধ্যান করিতে হয়) সর, শুদ্রাদির এ মন্ত্রে 
অধিকার নাই, মরধ্যাদ। ল্ঞণে ধর্মের ধথেচ্ছাচার ঘটে। 
স্বষিক। গৃহী কি সম্যাসী গুরু করিতে পারে না? 
পাগল। না, কলি কালেতে সন্নযাসই নিষিদ্ধ হইয়।ছে। 
রসিক। কাঙ্গালের ঠাকুর প্রভূ কি, শুধু ফাঙ্গালেন্ই ঠাকুর? বড় গোকের 
কেছ নছেন? 
পাগল। বড় লোক, “অহং” ভাব ছাড়ি! শরণ লইলে। প্রভু আমার, 
তাহারও অন্তরদ্গ ; রাজ! প্রতাপ রুদ্র রাজাসনে থাকিয়াও প্রভুকে পাইয়াছেন। 
ধন মদে অন্তু ব্যক্তি তাহাকে পায় মা, ছ্বায়ে অতিথি হইয়া আমিলেও চক্ষু 
মুদ্রিত কৰিয়! থাকে ;-- 
“গণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান্‌। 
দ্ীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান ॥ 
বলিক। আপনি আমাকে এত তিরস্কার করিয়া বাধ! দিলেন কেন ? 
পাগল। এ তিরস্কার নহে, পুরস্কার; দণ্ড নহে, শিক্ষা! ছ্বাক ধন্তা করা, 
ঝদিক। অধুনা থে সকল দুন্দর নুনায় নৃত্তন নৃতন গ্রন্থ প্রন্থ।শিত 
হইতেছে, তাহা কি নব যুগের শুচন! ? 
পাঙ্গল। না, এ সকল গ্রন্থ খ্বারা রহাপ্রতূর শক্তি আচ্ছন্ন করা হইতেছে। 
নব যুগের দাবির্ভীথ করিতে হইলে, জীঞীচৈতন্ত চরিতামৃত, জীচৈগুন্ত তাঁগখত 
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প্রেম ভণ্জি চত্ট্রিকা, ভক্তি রসামূত সিন্ধু গীত গোবিন্দ, বিদগ্ধ মাধব উজ্জল 
নীলমণি, গ্াভৃতি বৈ” “প্ গুপি, ঠিক গ্রন্থকার গণের ও তৎসম ভাবাপন্ন 
টাকাকারগণের ব্যাখ্যার আন্তষ'য়ী প্রকাশ করিতে হইবে, ইহাতে অপরের 
টাপনী চলিবেনা। এই সমূদ্ধায় ভাঁব রছজ্যের কথা, এই সমুদায় গ্রন্থে মহাজন 
গণ গ্রন্থ্ূপী ইয়া! বিরাজমান আছেন, এই সকল গ্রন্থের নিত্য পাঠ ও পূজা 
করিলেই মহাপ্রড় গ্রমন্ হইবেন ; সকলে নিজ পিজ কপোলকলিত মত ত্যাগ 
করিয়া মহাপ্রভুর শরণাগত্ত নাহইলে,। কেছ কোন প্রকারে নিরপরাধ নাম 
মণন্ধীর্ভন প্রচার করিতে পারিবেন না। সত্য ঘটনা! প্রকাশ করিয়া বুঝাইয় 
দিলেই বিনা উদ্ভোগে মহা সংকীর্জনের তুমুল ভরঙগ উত্থিত হইবে এবং তখন 
দেখিতে পাইবেন আবার নুন যুগের আনির্ভ(ব। বর্তমান যুগে বিপরীত ভাব 
দেখিতেছি; আত্ম সমর্পণ হইল না, প্রচারের ধুযুট! বেশী; ইহ, নাম গ্রেম 
প্রচারের শুলক্ষণ নহে; আত্ম প্রতিষ্ঠা ও এ্বশ্যের প্রফাশ ইহা ত্যাগ না 
কগিলে গ্রকৃত পথে ষাওয়! কঠিন। 


শাকের 
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পপ তি 05 জগত 


কিহল? বিদ্যানিধি "পুগুরীকের অস্া জীগ্রড় বড়ই বিলাপ, হা! হতাশ 
করিতে লাগিলেন। ইনি হচ্ছেন এক অন"চট্টগ্রাম বাসী গ্রভূর প্রধান ভক্ত। 
লীলাময়ের.লী্গ। কিরূপে বুঝা যাবে! এক দিন কোথ।য়ও কিছু নাই হট্টাৎ-- 
“পুওর়ধীক আরে মোর ব!পরে বন্ধুরে । 
কবে তোম। দেখিব আধেরে বাপরে”... 
ব'লে উচ্চ্বরে ক্রদ্দন নুরু করুলেন। সমস্ত ভদ্ত'গণ অবাক এবং ব্যাপার 
ঠিক না বুঝলেও, এট] বুঝলেন যে ইলি “কোন প্রিষ্ন ভক্ত ।” ক্রুমে প্রকাশ 
গাইল যে, তিনি একজন প্রভুর প্রিন্ন হইতেও প্রিতম ত্ক্ত। যে হেতু 
করুণাময় একেবাযে অধীর ভাগে বলেন - 
১ 
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"তারে না দেখিয়া অমি স্বাস্ত নাহি পাই। 

সন্ভে ভারে আকিকা আনহু তেখাই 

গ্রড়র আকর্ষণ, গতর ইচ্ছা! লোনটাই কি অসম্পূর্ণ থাকিতে গালে? 
বিদ্যাদিধি ভ্রীনব্দীপ ধামে, আদিলেন। নানান ব্যাপার হ'যে শেষে সমস্য ভক্ত 
গণের মধ্যে এই প্রাচাব ঠিকই হ'ল এবং শেষে__ 

বিদ্ব্যানিধি বঙ্চে। কবি ভ্রীগৌর নুন্দবু 
প্রেমজলে সির্চলেন তার কলেবর।' 

শ্রীনবদ্ধীপ ধামে, এইকগে আয় একটা মহান্তক্তেব আগমন সম্পূর্ণ হইল। 

শুনা কথা বাপু; আমার সমগ্ত ঠিক মনে নাই। কা'র পর কি, কোন্‌ 
তারিখে, কখন, এ সব জানিন]। 

হকি বল্ছ? ভর দিনিষটা কি, এল ভত্ত ক্বাঙ্গাকে বলে; এই কথ! 
কাকে বলতে হবে? বাপু হে! অত জানিনা, তবে বৃদ্ধ হয়েছি, অনেক 
কথাই শুনেছি কিছু কিছু মনে আছে হয়তে। তোমাদের খাপ, ছাড়া লাগবে, 
তা,ফিক্ষবৃবোগ যখন লিজ্ঞাদা কব্জে। বাঁজ--ব্যকরণ ষাজে এব্‌ট। কি ষেম 
শান্প আছে না? তা'তে বলেছে "সঙ, ভিউ সেবায়াম্‌।” ক্ষণ প্রকাশক 
শান্সে বলেছে _“হষীকেশ সেখনং তত্তি?) আর কেউ বলেছেন”- ঈশ্বর ও প- 
ধানদৃঘা।--তা "ৰশাই হোক আর 'তোফাই” হোক । মোট কথা-- 

“অগুকুল ভাখে অন্ত অঙিলাধ ত্য।গ করিয়া এবং জ্ঞান, কণ্। যোগ খনার 
উীকফ্ের অনুশীলনই তি” এবং এই অনুশীলনের সাধন নয়ষ্টার মধ্যে যিন 
একটীও আচরণ করেন তিনিই ভক্ত । 

ব্যপার টা বুঝানো, বা আমার হার। সে চেষ্উ।টা 'ষে নিতাস্ত সঠিক নহে 
তাহ! বুঝে গ।রি-ও মোট কথায় ২৪ টাকথ। লা বালেকি কারে বুদ্ধ বনে 
খেলো হস ।! 2৮ কথা কৃষ্ণ কথা শেনা, কফ্গণ গান করা, কুষ্ণ লাম কীত্ভল 
করা, শুর্টি শন করা, প্রণাম করা, তাহ।কে স্মরণ কন্া। বাক এইরপ ভাবে 
ভার পক্প কি হ'ল জান ?-___ 

বেশ আনন্দে দিন কাটতে লাগলো । ্ ৮ মঙগাশ্রডু। ভীঙীদিত্যানন্দ 
গ্রভূ, জী উঅইৈত চা, ভ্রী(নবাসাচাধা, -)গদাধর, [বদ্যানিধি ঠাকুর, শ্রতৃতি 
সকলে (মনে মহা নৃত্য গীত, এবং -* ৭ কথা প্রসঙ্গে সর্বদাই সকলে যেন 
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প্রেমানন্দ-লাগযে ভাসিতে লাগিলেন । দিন যায়। এক দিন লীগ্রভূ কথা 
প্রঙগে শ্রীনিষাসাচার্য ঠাকুরকে বগি, ন 'ওছে! এ অবধৃতত মহাম্াকে তুমি 
হে রাধিযাছ ক্ষেন বলতে? কোন আত, কোথায় খর, কিবপ আচার কিছুই 
জান না, আব একে একপ ভাব এ:কবারে গৃছে স্থান দাদ!! তুমি নিতাত্ত 
মরল, লেই আন্ত তোমাকে সাবধান করিয়া! দিতেছি ।” এই কথা শুনে 
পতি আচাধা ঈষ২ হাস্য করিয়া বলিলেন_“আমারে পরীক্ষা প্রভূ! না হত 
উচিত।” 
দিলেক যে তোমা তঙ্জে দেই মোর প্রাণ 
নিত্যানন্দ তোর দেহ আমাতে প্রমাণ॥ 
দৃয়াময়ের পরীক্ষা গ্রহণ কব শেষ হইল । বলিলেন" 
রা পভ শীধাস। 
নিত্যানপ্দ প্রতি তোর এতে বিশ্বাস!” 
বড় গ্রমনন হয়ে বড় আনন্দে, বড় আহ্নাদ্েে শরঠু বগিলেন-. 
"যা জক্ষমী ভিক্ষ! বরে নগরে নগরে। 
তথাপি দারিদ্র তোর নাহবেক হয়ে ॥? 
বিড়াল ধুর আদ তোমার বড়ি 
সভার আমাতে ভঞ্ড ভইবেক কিয় 
একি কম্‌ বিশ্বাসের ব্যাপার ? একি কমৃদয়ার দান? 
ওহে! নব্য ব্যেযা। তোমরা মহা আন্মালনে হয়ত হাত পা নেড়ে মুখ 
খানাকে বঙীয় অন্ধের পঞ্চম মদৃশ কারে মাত্র বলতে পায় €৫হাহ067 
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158110।5 0০০7৪৩। ৬016/, ইত্যাদি আরও ফত কি কিন্ত বাপু! 
ভাষতে পার কি? সেকেলে পেই আচাধ্য_- 
“জাতি প্রাণ, ধন, যদি মোর নাশ বাগে” 
তখাশি আমায় চিত্তে নহিব অন্ুখ। -.. 
এই কথা ভিতর কফি, (ক বহিয়ছে? ধারপাক্রতেগারকি? স্ংং 
ভগবান ্ীকুষং চৈডভ্ মহাগ্রভূ হা এইপপ বিশ্বামে আনন্দে হক্কার দিয়া 


১২৪ ভক্তি । [ ১৬শ বধ, -৭ম সংধ্যা। 
৬ 


বুকে *. “৪ ছুটেন সে বিশ্বাসের উপাদানে তোমাদের কেবল মাএ ওই-_ 
11600105006 96০1১6? ছাড়া আর কোন্‌ কোন্‌ বন্ধ ছিল? খাদ চ৭ 
ভা হ'লে তোমার্দেরি কথায় ঝলিতেছি হয় ত বুঝেও বুঝতে পাবৃবে-- সেট। 
কি বদ্ধ-_ 
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তোমায় ঘ্েটাকে “৩%৩7০5৩” বল্বে সেটাতে "আমার-আমার'? খুঁজে বার 
করার ভাব আছে কিন্তু 601 17) 5/1070561175027)0৩ ৫. [১61507) 5616) 
171012616 07676 17655116501 000 1956. শাকাজেই এ কথায় সামঞ্জস্য 
রক্ষা করতে গেলেই বলতে হবে বাপু তোমাদের আন্ফালন বেখে দাও । যাও 
ছুটে গিয়ে আমার জীগ্রড়ুর দেখান পথের পথিক হয়ে বলতে শিক্ষা কর ওগো! 
ও পদ করেছি সার 
ধন, জন মন জীবন যৌবন 
তুমি সে গলাধ ভার। 
গানে ব্বপনে নিদ্রা জাগরণে 
(যেন) কতু নাপাগরি তোমা। 


অবলার ক্রটী হয শত কোটা 
সকলি করিবে কমা ॥” 


বদি এ শিক্ষার পথে কিছু মাত্র “হামাগুড়ি দিয়া, চলি-চলি পা-প1 ভাঙে 
যেতে পায় তখন বুঝষে খ্রেম-কফি এক._মহা আকর্ষণী শক্তি। বলা কথ! 
ছল্তে বৃদ্বেয চিয় অস্ত্যাস। একই কথ। হয়ত (পঞ্চাশ বাব বল্বে। আমিও 
সে অজ্যাসের হত্ড হইতে পরিরাপ পাই নাই। কাজেই যখুন কথ! পড় লে! 
ছুই চান্লিটা হল। কথ! ধলি। 


এই যে “প্রেম” জিলিহট। বড় রসেয় কথা। এ রূপের গ্রধাম কাণ্ড আমা 
জীপ্রতু বা? করেছেন ত? ত্রুমেই বুঝতে পারা যাধে, উপস্থিত মাঝ থেফে 
একুটা কখ। খলি--এক দিল আমার ভীপ্রভ় দা রামানন্দ মহাশয্বে সহিত 


ফান, ১৩২৪। ] শ্ীধুস্তির আত্ম-কথা। ১২৫ 





একাম্ত গোপনে কথা কহিতে (হলেন ক্রমে প্রসঙ্গের ক্রেমানুসারে প্রভু 
বল্গেন--“এছে। হয় আগে কছ আর''-_ 
গায় মহাশয় বিপদে পড়েন আর কি! কি করেল, মনে মনে প্রভুকেই 
স্মরণ করে প্রভুর সামূনে বললেন-_- 
যন।ম শ্রুতি মাত্রেণ পুমান্‌ তবতি নির্খবলঃ। 
তস্য তীথ পদঃ কিন্বা দাসা নামাষশিষ্যতে ॥* 
এট] হ'ল প্রেম ঝজ্যের প্রথম দরদ। দাস্য ভাব। এই দরজা পাধহয়ে 
গেলে তার পর সখ্য ভাবের বাট পাওয়া যার; তাহাকে অতিক্রম বরে 
বাৎসল/ ভাবের 'আগোড় ঠেলে শেষে কান্তাতাব রাজ্যে হাজীর হ'তে হয়। 
বপুছে! এসবের কাছে তোমায় এ ০:৩:০৫5০ খাটে না, এতে.এক্‌টু আর 
কিছু বন্তর আবশ্যক। 
অত চালাকি করলা । ক্োমাদের আজ কালের প্রধান পাগু1 কি বলেছেন 
সেইটাই ভেবে দেখো না। তিনি বলেন-_ 
যদি পর জন্মে পাইরে হ'তে ব্রঙ্জের রাখাল বালক । 
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে সুসত্য হার আলোক॥” 
আরও বঞ্ধেছেন-_ 
“আমি হবন। তাই, নব বঙ্গে মব যুগের চালক। 
আমি আলবনা গ্বাধায় দেশে হুমত্যতার় আলোক ॥ 
যদি ননী ছানাপ্স গাপে কোথাও অশোক নীগেষ্ন ছায়ে। 
আমি কোন জদ্মে হ'তে পারি ব্রজের রাখাল বালক ॥ 
বুঝলে প্রাণের আশাটা? 
ইনি গ্রেম কাণ্ডের কেবল প্রথম দলগত ঘাস্য পার হযে সখ্য অহধি বড় 
আত ধারণ। কারবার ক্ষমতা রাখেন। বাপু হে ভার-__পর তান্বপর যেষেব্ন্ত 
আছে ও] তিনি এাপে এনেছেন কি না জাদিনা। কারণ আমান্স মব্চে পড়া 
খুড়ির মোটা বুদ্ধি কি না! কি বল্ছিগাব1--তা' আজ আন বলো লা। 
ড় ঘপ লেগেছে এক্‌টু জীরুই-_ 
ফেমশ:-- 


আনন্দ নগর। 
(লেখক-প্রীযুত কেদাঁর নাথ দত্ত উকীল |) 
(পূর্বানুবৃত্তি।) 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


ভব্নগরস্থ দ্বাথরাজের প্রজাগণের শাদয়ের অন্তত্লের বেদনা তৃততাধন 
বিশ্বপতি ভগধান্‌ নায়া॥ণ চলর হিলঙ্গণ বুঝও পারিয়াছিলেন। তখমগরের জনগণ 
কেবল স্বাথরাজেয় আদেশ এতকাল পালন পিয়া আসিয়াছেদ। ভগবানকে 
সূ ভুলিয়ান্েন ভাহায মঙগাময় লাম ক্গণকাগেয জহও গ্রহণ করেন লাই | 
বিনি পরম মঙলময়। দয়ায় সাগর ঠাহাঞ্ষে ম্মগণ কাঁথা জীবের একান্ত কর্তব্য। 
তাহাকে ম্মরণ ঝধিলে জীব আপন গুপ্তকয় গম্তধ্য পথ হইতে ক্মাগিভরপ্ঠ হন 
না। কিন্তু জীৰ তাহার আদেশ শাজন না কধিলে যখন তাহার রশ হুখে 
উপস্থিত হয় তখল সেই পরম দয়াল মগঙগময় বিধাতা জীবের তি) আপনার 
অন্তহষ্পা প্রন্দশন করিতে কিছু যা ব্রুটী করেন না। তীহাব ক্ষোভ নাই 
তাহার ক্রোধ নাই । তিনি জীবের গ্রতি কৃপা করিবাঞ্ জন্ত সদাই গ্রন্থ কিন্ত 
মোহাঙ্থ জীব না বুঝিঘ্া অজ্ঞান বশত; তাহার কৃপালাস্ডের চেষ্টা পরিত্যাগ 
করেন| তিনি জীবকে বুদ্ধি বিথেচলা গ্ভৃতি নানাবিধ সনৃগচণে থিভাষিত করিমা- 
ছেন। যাহাতে তাহার গ্রতি মনুষ্যেত ঢূটি খাকে এবং দৃটি থাকিলে তাহার 
মন হইৰে পর্মানাধ্য সীখুগণেক দ্বায়। তিনি লানা উপায়ে ভাতা বুঝাইতেছেন। 
মনুষ্য তীহার সেই প্রযোধ থাক্য সফল মলোমধ্যে ছিচায় না করিয়া ক্ষণিক 
হুখের ইচ্ছায় অকিঞিংকয পদাথের জঙ্চ প্রয়ামী। অনুয্যের এই অর্ধবাটীনত। 
ভগধান বিলক্ষণ বুঝেন। ভ্হমগধধাধী খলগণ তাহার আদেশ পালন না 
কয়া বিপদৃগ্রস্ত হইয়াছেন, স্তগথান্‌ তাহাদের যেই বিপদ উদ্ধার জস্ত ইচ্ছা 
করিলেল। 

ইচ্ছামঘের ইচ্ছা হইঘামাত্র ঘেধনগঞ়্ ও ভবমগর় বাসী জনগণের হাদয়ে 
যেরূপ ভাবের নধায,।যেয়প কা) ব্]াকুলত। আবখাক তাহ! ভ্রমে পরিগক্ষিত 


স্ান্ুন। ১০২ ৭।] আনন্দ-দপর । ১২৭ 
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হইতে লাগিল। আতি পবিত্র দেবনগন্ধ নিবামী জনগণ লীর্ঘকাল ওগবানেয় 
প্রসাদ উপভোগ করিতে পার্িয়াছ্ধেন। বিশুদ্ধ আগন্দ জাডে তাহাদের চি 
পবিপুর্ণ। তাহার। এই নির্মল আনন্দ অন্থস্থামেয্স ফোন লোলকে দিতে পারেন 
মাই। এই মগরধাসী যাবতীয় বাক্তিগণের চিত্তে আজ আবাদের কালিমা 
প্রকাশিত হইল। তাহারা এতদিন যে হিমল আনন্দ হুধ! পান করিতেছিলেন 
তাহ! পুর্ণ মাত্রায় উপডুষীত হনয় নাই, আনদ্দ অগবুক্ধে পান কয়াইতে ন। 
পারিলে আনন্দ পানের পুণত। প্রাণ্ড সম্পাঞ্জিত হইতেছে লা! এই ধারণা দেহ- 
নগর নিবাসী সাধায়ণ জনগণের ভুদয়ে প্রকাশিত হইল। তখন তাহাদের 
হাযে দাকুণ অনুতাপ গ্রজ্জলিত হুইন্পা উঠিণ। ভধনগর তাহাদের লিকট 
হুতরাং ভবমগঞ্জের প্রতি তীহাদেষ দৃষ্টি নিপতিত্ত হইল। তবনগর নিবাদী 
জনগণের অবস্থা তাহাদের মধ্যে ফেছ কেছ অনুসন্ধানে কতক কতক অলগত 
হইযান্িলেন। হুতরাং এই স্থানের অধিথামীগণের মঙ্গগ বিধান করা তাতা- 
দের প্রধান ও অবশ্ কর্তব্য বলিয়] স্থির হইল। তাহারা সকলে একত্র পরামশ 
করিয়া ইহাই স্থিত করিলেদ যে বণিকম্াজ গ্রদ্ধাপ্নত্ব আপন কতিপয় আত্মীয় মাত্র 
লইরা জর্ববাগ্রে ভহনগঞ্জে যাত্রা করিবেল। তিনি বাণিজোর সুবিধা বিবেচনা 
" কমিলে ক্রুমে দেৰনগরধাসী 'অপরাপর মলে ভবনগণ্ধে যাএা ফিবেন এব* হুল 
€্রমধন বিনাঠুল্যে বিতদ্ষণ করিয়া] ভবনগ বাসী লোকগণফে ভুখী করিতেন । 
স্বার্থ বাতের প্রজাগণের চিন ঘোর অশাম্তি পবিপূণ। সাহারা কি শাকালে 
এই মৃহ্ক্রেশকরী শান্তির কল হহুতে আপন|দগঞে উদ্ধার করিলেন মেই 
ডিস্তার নিাস্ত ব্যাকুল। একাদন ঝাত্র প্র»৩ হইতে কিণু বিল আছে 
এমন সময়ে স্ব্নগঞ্ধ প্রাশ্থ কইতে অতি লুনধুর সঙগী৬ ব্ৰনি তাহাদের কর্ণে 
গ্রবেশ করিল। যেবাপ সঙ্গীতে ভবমগর় বাসীগণ গান কবিরা থাকেন তদপেকা 
রী সঙ্গীত শতগুণ মধুঝ বলি তাহাদেক্ধ নিকট প্রন্তীমাম ইলা] ভবনগর 
নিষাসীগণ স্থির চিন্তে ঘরেই সঙ্গীত সুধা গাম করিতে লাগিলেম| তাহারা 
কিছু কাল এই খঙ্গীত শ্রবণ কাঁ়তে করতে তাহাদের চিত্তের সেই খ্যাকুলত। 
অগ্তহিত হইল। কিছুকাল পরে যেমন লঙ্গীত বন্ধ হইল তাছাদের চিত্তে 
ব্যাকুগতা পুনরায় দেখা ধিল। তখন তভাহার। স্থির থাকিতে পারণেন ৭) 
সেহ সতের স্থান ল্য করিয়। সেই দিকে তাহারা ধাবমান হইছা। 





১২৮ ভক্তি । [১৬শ বর্ধ ৭ম সংখ্যা। 





কাহার? লক্ষ্য স্থানে উপনীত হুইয়া দেখিলেন এক প্রশান্ত অপূর্ব মূর্তি! 
সাহার মুখমণ্জলে মধুর হাপলির ছুট! খেলা করিতেছে । দেত্রঘয় বিশাপ ও হুরৃশ্য 
দেখিলেই বোধ হয় যেন লুরলত| উহাতে নিরন্তর বিহার করিতেছে। অঙ্গ 
সৌষ্টব পরম প্রীতিকর। ইনি বয়সে প্রধীন। ইহার মন্তকের কেশ রাশি 
গত্রবর্ণ এবং তরদবৎ আন্দোলিত ইহার সঙ্গে কতিপয় স্ত্রী পুরুব আছেন 
স্কাহাদের লকলেনই রূপ লাবণ্য অলোক সামান্ | সকলেই লহাস্য বদন। 
[বিনয় ও শিষ্টাচার ইহাদেয় ব্যবহার ও কাধ্যে সম্পূর্ণরূপ বিজ্ড়িত। এক্ষটী 
মহান আনদ্দের ভাব তাহাদের সকলেরই মুখমগুলে উত্তাসত হইতেছে। 
ফলতঃ ইহাদের আন্তৃতি দেখয়া তাহাদের ধারণ। হইল ইহার দেধত। হইবেন। 
ভবনগর নিবালী জনগণ ইহাদের নিকট সমুপস্থিত হইলে পুনঝায় সঙ্গীত 
আয়তভ হইল। তাহার! অনন্তমনা হইয়/সেই মধুর তাপিত পা শীতগকর 
সঙ্গীত শ্রবণ করিলেল। জঙ্জীত শেষ হইলে মেই প্রধীন ব্যক্তি তাহাদিগকে 
অতি মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিলেন এবং তাহার সন্নিকটে আসন পরিগ্রহ করিবার 
জন্য অনুনয় করিলেন। তাহারা তাহার সাসকটে আসন গ্রহণ করিজেন। 
ষ্ঞাহাদের সকলের মন এই দেব সদৃশ মহোদয়গণের গরিচয় এবং তবনগরে 
তাহাদের আগমনের কারণ জালিবার অন্ত উত্2ক হুইল । নাগরিকগণের মধ্যে 
জনৈক বাক্কি সেই প্রবীন ব্যক্তিকে সভ।ষণ পুর্বক জিজ্ঞাসা কন্পিলেন £-- 

নাগরিক । মহাত্মন আপনাকস নাম কি? 

গ্রবীণ ব্যক্তি । আমার নাম শ্রদ্ধারত্ব। 

না। আপনার সঙ্গে যাহারা আসিয়াছেন তাহাদের কাহার কি নাম? 
উহার আপনা কে? দা করিয়া পাঁচয় [দলে কুতার্থ হইব। 

প্র। ইহার নাম রতি আমার সহধশ্মিণী, ইহার নাম শ্রীতি হুন্দরী, 
ইনি আমায় তিনী, ইহার নাম ভাধ সুন্দর, ইন শ্রীতি হন্দরীর খামী।। 

না। আপনার নিবাস কোথায়? 


গ্র। দেবনগর। 
ন]। লেকোথায়? 


গ্র। শ্রঃতগ্বান নারায়ণ চল্রোর বাজ্য। 
ক্রমশ? । 





২য় অধ্যায়। শ্রীমন্ভগবদূগী হা । ৮৯ 





য এনং বেতি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতয্। 
উদ্ভৌ৷ তৌ। ন বিজানীতোনায়ং হস্তি'ন হম্যাতে ॥১৯ 
বিদ্যাভূষণ-ভীষ্যমূ। 


দ্দেহো ন শেকস্থানমিতি জীবাস্মলে দেছে। ধর্মানুষ্টান হারা তস্য ভোগায় 
মোক্ষায় চ পরেশেন স্ত্যতে। লসচসচ ধর্দেপ ছঘবেহম্মাদৃযুধ্যস্ব সার ৪১৮॥ 


মাধ্ব-ভাষাম্‌ । 
অপ্রমেয়েশ্বর গ্রূপতু!ৎ। নহ,পাধিবিশ্বগানিধ্যলাশে প্রতিবিশ্ব শাশঃ সতি ৮ 
প্রদর্শকে । শ্বয়মেবাত্র প্রদর্শক: | 1২। নিত্যশ্চোপাধিং ধশ্চিদস্ি । প্রতি 


পত্তৌবিমোক্ষদ্য নিত্যোগাধ্যস্বরূপন্ধা, চিদ্রপঞ্জাযুতো। জীধঃ কেশবপ্রতিবিদ্বইতি 
ভগবদ্‌ বচলাৎ ॥১৮৪ 
| তাঁৎপর্যযানুবাদ | 


স্বরূপ ভূত ও সাধন সিদ্ধ উভত দেহই নিত্য । ম্বততরাং শরীঞ্জের সহিত জীবের 
জন্বস্ব কোন সময়ে বিচ্ছিন্ন হয় না বলিঘ়াই এখানে জীবকে শরীরী বিশেষণ 
দ্বার! অভিহিত কর! হুইয়াছে। অতএব অতি সুক্ষত্ব নিবন্ধন এবং বিজ্ঞান ও 
বিজ্ঞাতৃত্ব নিবন্ধন সস থিনি প্রম(ণের বিষ্য় হয়েন্‌ না, এব্প্রকার স্বভাব সম্পন্ন 
জীব বা তাহার দেহ শোকের বিষয় হইতে পারেন! , বিশেষতঃ জীবের উক্ত দেছ 
সঞ্ল ধর্মাহুষ্ঠান দ্বারা ভোগ ও মোক্ষের নিমিত্ত পরমেশ্বর কর্তৃক জিত হুহখ? 
খ'কে। বর্পণ নাশে প্রতিবিশী মাপের ম্যাপস দেহের দিলাশে আত্ম বিনাশ 
বলিতে পারিনা? কারণ প্রতিবিশ্ব নই হইলেও ধিশ্বতৃত বন্ত পূর্বাবৎ হিদামান 
থাকে । যেহে ? চিংস্বরূপ এবং উহা! শ্রীভগবাদের মিতা উপাধিভূত। তদীয় 
উদ্ভি হইতেই দেখ যয "লিত্য উপাধি স্বরূগ চিত্রপযুত জীব ভগধানের এক 
বিভৃতি।” গীতার অন্তত্ত ও জীবকে "সলাতন” শবে উল্লেখ করি”াছেন। 
অতএব/হ ভ্রতবংশাবতংশ ! দেহের নিমিত্ত শোক পরিতাগ পূর্বক তোমার 
ক্বকীর যুদ্ধরূপ ধর্খের ব্বনুষ্টান কর ॥১৮] 
৯ 


৯৪ শীমারগবীগীতা | ২য় অধ্যায়। 











বিদ্যাভৃষণ-ভাষ্যম্‌ | 


উক্তমধিণাশিবৎ দ্রাষতি এনমুক্তন্তভাবমাস্বানং জীবৎ যে! হস্তারং 
খঙ্জাঁধন। ছি বোন্ত যশ্েনখ তেন হত ঠিহসিতং মন্যতে তাবুভো)- 
ততদ্বরূপৎ ন বিজালীত:। অতিচন্ধম্য চৈহন্যশ্য তদ্য ছেদাদ্যসন্তবানায়মাত। 


মাধ্ব-ভাম্যম । 
ব্যবহার নাশ্ম ইত্যাহ 1? যএলনিি | কত" উত্ততেতৃভ্যো নাযং- 
চত্তিনহন্ততে, নহি প্রাবিদ্বলা নিয়, সঙ্গিবিশ্বকি যষৈব ক্রিয়াসান । ধাযতীবেতি- 
শ্রতেশ্চ $১৯। 


তাৎপন্যানুবাদ | 


শী্ভগবান আত্মার অবিনাপ্রিহ সন্বন্ধে মোহান অজর্নকে যে উপদেশ 
করিলেন, 'শহ'তেও মোঙশের সসর্ণ অপনোদন না হও, আত্মার অবিনশ্বরতেএ 
দূ গ্রত্পাদন মানমে বলিতেছেন , যে ব্যক্তি উক্ত আর্বিনশর আত্মাকে লন 
কর্ভ| বলিয়া জলে, অখব। যে ন্যক্তি উক্ত খীবকে তৎকতৃক্ষ হত হইল, বলিসা 
বিবেচনা করে, উহাদের উদ্ছয়েই অন, কারণ তাহারা জীবের শ্ববপ 
আবগত নহে 

অতি শঙ্ষ চেতন শ্বভাৰ দীবের ছেদন সস্ভব হষনা। যাচার ছেদন 
জন্ডাবনাই নাই, এমন জীবাত্ব। নন কতীও নহে এবং হতও ভয় না; গৃততবাং 
হন থাতুর কর্তৃত্ব ব কন্মত্ত এত্ছু্তষের কোনটাই জীবে সম্ভাবিত হইতে 
গারে ন। আমরা যাহাকে হত্যা বলিয়। থাকি উহা দেহের সষ্চিত আত্মার 
জন্বন্ধের বিয়োৌোজন মাত্র; ম্বাত্মার সহিত দেহের সন্দদ বিযুজ হইলে আত্ম! বিনষ্ট 
হইল মণে করা সম্পূর্ণ অন্ঞতা। 7 

“হজাচেম্মন্যতে হত্তং" ইত্যাদি শ্রুতিও আ.জ্ম'ন চলন কর্তৃত্বাদি নিবারণ 
করিখাছেন। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে ,_আক্মা যদি হতই না হয়, তাহ! 
হইলে "| গিংম্যাং সর্ব্বাভৃতামি” ইত্যাদি শ্রুতি হিংসা! হইতে নিধৃত্ত হইবার 
উপদেশ করিলেন কেন? তাহার তাৎপর্য অন্যবপ, উহা! কেবল আত্মার হনন 
নহে, "হিৎলা' শন্ের অথ পরিধুশ্যমান স্ুল দেঙ্গের সহিত আত্মার সম্বদ্ধের 


২য় অধযায়। জ্রীমদ্তশবদৃগীতা | ৯১ 


এপি 





বিদ্যাডূষণ-ভাষ্যমূ। 


হস্তিন হন্যতে হস্তেঃ কর্তী কম্ম চন ভবতীত্যর্থঃ। হস্তে দেহবিযোগার্থতান্ন 
তেনাত্মনাং নাশো! মন্তব্যঃ । শ্রুতিশ্চৈব মাহ "হস্ঞা! চেল্সন্যতে হস্তং হত শেম্মস্ 
তে হত মিত্যাদিনা। এত্বেন মাছিংস্যাৎ সর্বাভূতানীত্যাদি বাক্যং দেহ শিয্পোগ 
পরং ব্যাখ্যাতৎ। ন চাত্রাতবনং কর্তৃত্ব প্রসিদ্ধমিতি বাচ্যং দেহ1জবিধয়োজনে 
ততস্য সত্বাৎ 1১৯৫ 

তাৎপধ্যানুধাদ । 


বিচ্ছেদ করা। তুমি আজ তোমার বন কালাজ্ভিত নুকৃতি বলে যে মানব দেহ লাস 
করিয়াছ। সেই অভিমানে বশীভূত হইয়া অপরের দেহের সহিত 
আত্মার সনন্ধ ভেদে উদ্যত কেন হও, তুমি যখন শত চে কর্িলেও একটা 
আত্ম।কে আঙ্পাষত ধেহের সহিত যোঁছিত করিতে পার না, তখন তোখাব 
তধিপরীত প্রয়াশ স'পূণহ অন্যায়। আরো এইকপ পরদেষ ছিংসাদ ছাত। 
আস্থার স্ন্তি তিরোহিত হইখ। আত্মা সৎ বাসনা কণ্ুঠষত হইবে এবং অ ত্র 
মুষ্ঠি পথে ব্যাঘাত সাখিও হইবে বাঁলয়াহ, পরম কাক্গানক ভগবান নিঞ্জ তি 
বাক্যে তাবে জীণকে হিংমাদি হইতে বিএত হইবার উপদেশ প্রদানে সব্জদ! 
সাধুনোপযোগী নৈমণ/ আস্পাদনে প্রয়্াশ পাহতেছেন। 

এখানে আত্মার কোন কৃত আছে তাহাও বলিতে পার না, যদ আত্মার 
তেহ এহণে কৃত থাকিত তাহ! হইলে, দেহের অপারঙ্যাগেও আত্মার করস 
আপতিত হইয়া পড়ত। *1কপ্ত লেকে তাহা দেখ যায় না, দেহ জীণ হইয়াছে 
তথাপি জীবিতাশ। বলবী, অথচ আত্মা দেহ ত্যাগ করিতেছে সুতমাৎ তাহ।র 
কম্মার্জিত কান পথ্যন্ত থাকয়া, কর্মবশীভূঙ গীবকে অনিচ্ছ। ৯৩ দেহ 
তাগ করিতে হইতেছে তখন এ বিষয়ে আত্মার কতৃত্ব আছে এ কথা কোন 
ক্রয়েই সঙ্গত হইতে পারেন । 

এখানে ভগবান তছুপদিষ্ট উপদেশেন প্রাচীনহ প্রকটণ আনমে। পুর্বে 
পদিষ্ট প্রতি বাক্যের অনুব্ণ শ্লোকের দাধা জীবের খাগাবস্থর শি গদাণ 
করিগেন ৪১। 


৯২ জ্রীমস্তগবদূগীত। | ২য় অধ্যায় । 





ন জায়তে ভ্রিয়তে ব কদাচি- 

ননায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভয়ঃ। 
আজে নিত্যঃ শাশ্বতে' ইয়ং পুরাণো। 

ন হন্যতে হন্যমীনে শরীরে ॥২০ 


চি 


ৰিদ্যাভূষণ-ভাষ্যম্‌ । 


অথ জায়তে অস্তি বর্ধতে অপরিণমতে অপক্জীয়তে বিনশ্যতীতি ধাস্কাহ্যক্ত 
ষড়ভাববিকাররাহিত্বেন প্রাগুক্ত নিত্যন্বং দ্রঢ়য়তি ন জাতে ইতি। চাথে ঝ! 
শব; | অযমাত্মাজীব:ঃ কম[চিদপি কালে ন জায়তে মি্তে চেতি জম্মধিনাশয়োঃ 
আতিযেধঃ। ন চায়মাত্বা ভূরোত্পদ্য ভবিষ্যতীতি জন্মান্ত রস্যান্তিতদ্য, 


মাধ্র-ভাষ্যম্‌। 


অত্র মনতরর্ণেছপ্যন্তীত্যাহ ;-ন ভামুত ইতি। লচেশ্বর জ্ঞানধডূতাভবিত1। 
তদ্ধিতদৈক্ষত। দেশতঃ কালতোযোগাধবন্থাতঃ শ্বতোন্যতঃ। 


তাৎপধ্যানুবাদ । 


মহামতি যাষ্ক দেহের সম্বন্ধে, উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি) পরিপাষ, অপক্ষয়) ও 
নাশ এই ষড়, বিকারের কথ। বলিয়াছেন। 

শ্ীভগবান অর্জুনের অজ্ঞানাপনোদন মানসে আত্মার নিত্যতা দৃঢ় করিবার' 
নিমিত্ত, গেহোক্ত থিকার যে আত্মায় নই তাই দেখাইতেছেন,_- 

এই জীব বা আজব! কে!ন কাল্লে জন্মান না, বা কোন কালে মরেণ না, 
আতরাৎ উহার জন্য বামুত্যু নাই। আত্মাগ যখন “উৎপত্তি” নাই, তখন আর 
“হইবেন্‌” ইহ] বল! যায় না, কারণ ঘাহার গম্মই নাই, তখন তাহার আর 
জন্মাস্তরের জত্তাবনা হইতে পারে না। এই আত্ম যখন অধিক রূপে হন না, 
তখন আত্মার বৃদ্ধি নাই, ইহ স্থির । বাঁধ বল আত্মার উত্পন্ত্যাদি লাই কেন? 
ওক (বিশেষণ দিয়াছেন "আজ ও নিত্য ।”-বৃক্ষাদি বড যেমন উৎ্পস্ন হইয়া 


রঙ 


২য় অধ্যায় । শ্ীমস্তগরজ্গীতাঁ । ৯৩ 





বিব্যাভৃষণ-ভাব্যমৃ ৷ 


প্রতিষেধ: ৷ ন তৃয়ইতি অয়সাত্ম। ভূয়োহধিকং যথা স্যাতধান স্তবতীতি বৃদ্ধে 
গ্রতিষেধঃ। কুতোভুয়ো! ন ভবতীত্যন্র হেতুরজে। নিত্য ইতি। উৎপস্তি- 
বিনাশযে।গা খলুবৃখাদিকৎপদ্য বৃর্ঠিং গচ্ছহষ্ট:। আব্মুনস্থ তহুতয়াভাবাং ন, 


মাধ্ব-ভাষ্যমূ। 


অবিলুগাববোধান্তেত্যাদি ভ্রুতিস্ৃতি সিদ্ধং। কুতঃ অজাদিলকণেখর- 
স্বরূপত্তাৎ। শাশ্বত; সদৈকরণঃ । পুরংদ্েহমণতি-ইজি পুঝাথঃ। তথাপি 
শ হন্যতে ছন্যমানেহপিদেছে ৪২০৪ 


" তাতপর্য্যানুবাদ । 


ক্রমে ক্রমে বন্ধিত হয়, এবং কালে বিনষ্ট হইয়া থাকে। আত্মা সদ্রপ উৎপত্তি" 
শীল পদার্থ নহে, যাহার উৎপত্তি নাই তাহার বর্ধন শ্বতঃই নিরস্ক হইতেছে। 
যাহা চিরকাল সমাবস্থাঁয় অবস্থিত থাকে, তাহাকেই শত বলা হয়। আত্মার 
শাশ্বত বিশেষণ দ্বারা আত্মা! মনে ক্ষয শুস্ত তাহা প্রতিখাদন বয়া হইয়াছে 
পুর্মক!লে অবস্থিত হইয়াও যাহা নব ত্বাহাকে পূরাথ বল! ছয়; আত্মার পুরাণ 
বিশেষণ দ্বারা, আত্ম! যে বর্তমান সময়ে কিছু নৃতনত্বকে খা রগান্তর্ক প্রাপ্ত 
হয়েন্‌ নাই তাহাও বল! হইয়াছে। হু'তরাং ঈদ্বশ হড়ভাব বিকার গরিশূষ্ঠ 
আত্মা নিত্য, ভোগায়তম স্লদেহ বা ভোগ সাধন হৃক্দেহের বিনাশে, উক্ত 
আত্মার বিনাশ সাধিত হয় না ইহা! বলাই বাহুল্য। 

জীবের পুল ও হুক শরীর সম্বন্ধে পঞ্চদশীকার হুর £- 

“সা কারধ শরীরংস্কাৎ প্রাজ্স্তত্রাতিমানবান্‌।” 

ত্র টীকা হখা)--. 

“সা কারণ শরীরৎ স্যাদিত্যাদিদ। সা অধিত্যা কারণ শরীরং পুল শুকর 
শয়ীর।দি কারণীভূডৎ প্রকত্যবস্থ। বিশেষত্াৎ কারণমূপচারাত। শীর্ঘাতে 
তন্বঙ্ঞানেন নন্ঠতি চেতি শরীরংস*ইত্যাদি। 


৯৪ শ্ীন্তগবদূগীতা। ২য় অধ্যায়। 


বিদ্যাডূষণ-ভায্যম্‌। 


বৃদ্ধিরিত্ার্থথ। শাশত ইত্যপক্ষয়স্য প্রাতিষেধঃ।  শর্বৎ সর্বদা ভবতি 
নাপক্ষীয়তে নাপক্ষয়ং ভজতীত্যর্থ | পুরাণ ইতি বিপরিগামস্য প্রতিষেধঃ| 
পুযাণঃ পুরাপি নবো! ন তু কিঞিঃ,তনৎ রূপান্তরমধুনা ন লব্ধ ইত্যর্থঃ। তদ্দেবং 


তাঁশ্পর্য্যামুবাদ | 


এখানে পক্দশীকার অবিদ্ত/কেও কারণ শরীর বলিয়াছেন, কাধণ স্ুল শুক 
উভয় দেহেরই মুখ অবিধ্য।--অর্থ২ প্রকৃতির অবস্থা বিশেষই কারণ রূপে উপচরিত 
হইয়াথাকে। অবিদ্যা দ্বারা তত্বজ্ঞান তিরোফিত না হইলে শরীর উৎপন্ন হয় 
না, জীবের নিত্য দাসরূপ মন্বদ্ধের তিরোধানেই কর্্মানুবূপ দেহ ধারণ হইয়া 
থাকে। অপক্ষীকত ভূতের গুপতারতয্যে মন, বুদ্ধি ও ইন্দিয়াদি ছারা সুক্ষ 
শরীর উৎপন্ন হয়। এখানে অবিদ্যাকে কাপণ স্বীকার করিখর তাতপধ্য 
তুপাহত আত্্ংকে জীব, তৈজস বা গ্রাজ্র আধ্যায় আভহিত করিলেও প্র প্রাজ্ঞ 
ঝাগ্ীবাত্ার তোগের সাধন সরূপ লিঙ্গ শরীরের উত্পত্তি স্বীকার করিতে বাধ্য 
হইতে হইয়াছে যথা ২-- ' 


"শরীরং সপ্ডদশতিঃ সৃক্মাৎ তরিঙগমুচযতে।” 
প্্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈসতৃৎ প্রপদ্যাতে ।” 
তৎপরে--স্তা২ পঞ্কীকতভূতথে। দেহ স্ুলোহরমংজ্ঞকঃ।৮ 


এই কারিকা দ্বারা অন্মম্য় স্ুুল শরীরের উতপতি বলা হইয়াছে, অর্থাৎ 
গল্ীকৃত ভূতের গুণ তারতমো স্থুল দেহেলিয়াদিযোগে স্ুল শতীর সহর্টিত 
হইযা থাকে । এই স্থুল শরীর আমাদের চাক্বুয় প্রত্যক্ষের বিষয়, এবং ইহার 
সিত আত্মার নিয়োগ সাধনে জীব "মুত আখ্যায অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্ত 
যধন মৃত্যু হইলেও পুনভ্রন্স হইতেছে তখন গতায়াতের আয়তন-রূপ.কর্তের 
অধিষ্ঠান ভূত হুক্শরীর অবশ্য শ্বীকার্ধা হইয়াছে। হুতরাৎ জীবের ভোগের 
পঙ্গে একটা শন্মীর সাধন, একটী শরীর ভোগায়তন হইঞছেছে। 


*য় অপ্যায়। শ্রীমদ্ছগবদগীতা | ৯৫ 








বিদ্যাভৃূষণ-ভাষ্যম্‌। 
ধড়ভাববিকার শৃন্তাদাতব! নিত্যঃ। যম্মাদীদৃশভ্ঞনচ্ছশীরে হস্তমানেষ্পি স 
ন হন্যতে। তথাচাজ্ভরলোহয়ং গুরুহস্তেত্যবিন্ঞোভ্য। ছুদ্ষীত্েরবিভ্যত তুয়া 
শান্্রীয়ং ধর্মযুদ্ধং বিধেয়মিতি 0২০। 
তাতৎ্পধ্যানুবাঁদ। 

কোন কোন ব্যক্তি এই কারিকার তাত্পধ্যানবষোধে জীবের গুল দেহ 
থারণাবস্থায় শাপ্ মেহের স্বীকার করিতে চাঙেন্‌ না, ইহা সম্প্ণ হম, কারণ 
পঞ্চদশীকার যাহাকে কারণ বলিলেন তাহার কখন কাধ্যবস্থায় নাশ হইতে 
পাবে না, ইহা সকলকারই অনুভব সিদ্ধ। (যচ্েতু কাধ্য কারণ ভাব অন্বশ 
বাতিরেকে সন্রাই অবস্থিত। যতক্ষণ জীবের মুক্তি না হঈত্েছে, তণ্ক্ষণ 
শরীর দ্বযই বিদ্যমান থাকিবে। “শীধ্যতে তত্বজ্ানেন নশ্যতি” এই ব্যুৎপল্তি 
ছারা যাহ] তত্জ্ঞানে বিনষ্ট হয় তাহা! শরীর, যংকালে স্তুল দেহ বিদ্যমান তখন 
যে তন্বজ্ঞান হয় নাই, এবং তৎকালে যে উভয় শরীর অবশ্য থাকিবে তাগা বলাই 
বাছল্য। এমন কি জীবনুক্তাবস্থাতেও শরীরছয়ের অনস্থান স্বীকৃত হইতেছে । 
উর সময়ের পার্থক্য এই যে ততকালে অবিদ্যা আর নব বাজনার স্ৃপ্ি করিতে 
সক্ষম হয় না। তদিতর অবস্থায় অবিদ্য। উত্তরোত্তর বাসন। জাল স্যঞ্জন করিয়। 
জীবের বুন্ধন আরে দৃঢ়তর করিতে থাকে এই নিমিত্ত জীবনুক্তাবস্াতেও 
অভ্যাস স্বীকার করিয়াছেন তৎকালে অগ্রারন্ধ আপর সকল প্রকারু কর্ম্বেব 
ক্ষয় হইলেও, কেবল মাত্র প্রারন্ধ কম (তাহার শেষের অপেক্ষা) 
অব্থিত থাকে | 

অতএব দেখ! যাইতেছে শরীর জড়ের কাধ্য মাত্র উহার সহিত চিদবন্ত 
আত্মার নিত্য সন্বদ্ধের সংস্থাপন হইতে পারে না। হে অর্জুন! তুমি আব 
উক্তির পরিহার পূর্বক, গুরুহত্যাদ্দি অযৌক্তিক দুক্ধীতিডয়ে যে ভীত হইয়াছ 
এ ভয় পরিত্যাগ করিয়া, এই শাস্ত্রীয় অবশ কর্তব্য ধন্ম যুদ্ধে তোমার প্রবুস্ত 
হওয়া কতব্য | ঈদৃশ তনজ্ঞানী যে ব্যক্কি ধর্ম বুদ্ধিতে যুদ্ধে প্রবৃত হয়, বা 
যে কেছ তাহাকে প্রবস্তিত করে ইহার্দিগের উভয়ের কাহাতেও কোন দেষ 
স্পর্শ হইতে পারে না। ইহাই পরবন্তিক্োকে দেখাইতেছেন ॥২+॥ 


৯৬ শ্ীমপ্টগবদৃগীতা । ২ অধ্যায় । 





বেদাবিনাশিনং নিভযং ষ এনমজমব্যকমূ। 
কখং ন পুরুষঃ পার্থ কং ধাতজ্তি হস্তি কমৃ 8২৯ 


বিদ্যাভূষণ-ভাষাম্‌ ॥ 
ওবৎ তত্বভরানবান ঘে। ধর্মবৃদ্যা যুদ্ধে প্রবর্ততে যশ্চ প্রবর্ততি ভন্ড ভন্ত চ 
কফোহপি ন দোষগ্বন্ধ ইত্যাহ তেদেতি। এনং প্রকৃতমাত্থানমধিলাশিনমজম- 
বায়মপক্ষযশৃহাঞ্চ যো বেদ শান্তযুক্তিভ্যাং জালাতি সদ পুষে যুদ্ধে প্রবৃন্তোহপি কং 
গুস্তি কথং বাহস্তি। তত্র গ্রহর্তয়ন্রপি কং ঘ্বাতযতি কথং বা খ্াতয়তি। কিম।- 
কেপে ন কমর্পি ন কমপীত্যর্থ:। নিত্যমিতি বেদন ক্রিয়া হিশেহণং 8২১1 
মাধ্ব-ভাষাম্‌ । 
অতে1 য এবং বেধ সকখং কং খাততি হস্তিবা। অধিনাপিনং নৈমিত্তিক 
লাশরছিতং। নিত্যং শ্বাস্কাবিক নাশরছিতং অথবা অবিনাশিনং দোষযোগ 
ঝুহিতং। নিতং স্গাত্াাবিনৎ। ইতি সর্বব্রধিষেকঃ। ঘোধঘুক্ত পুরুষাদিযু 
অসই্টশব্মপ্রয়োগাৎ ৪২১ ॥ 
তাতপর্ধ্যানুবাদ । 


অএইরূপে ধিনি শান্তর ও যুজি ঘা জীবাত্মায় স্বরূপ অবগত হইঘ্বা জীবকে 
অজ,ও অধ্যন্ন অর্থ, সর্ব প্রকার অপক্ষয় শৃন্ধ হুওয়াং নিত্য বলিয়া অবগত 
হইয়াছেন, এবন্প্রকার জ্ঞানী পুর্ব যুদ্ধাদিতে প্রবৃত্ত হইয়াও কাহাকে হত্যা 
করে না বা কাহার দ্বারাহত হয় লা, এবং উক্তরূপ হনন কাধ্যে প্রবর্তিত 
হয়াইয়াও কাহাকে হত্যা কলে না, বা উক্ত হনন কারের নিমিত্ত ফোল প্রকার 
পাতিত্ব ভোগ করে ম1। কারণ আত্ম! অবিনাপী শবে অি ছিও হওয়ায়, উহার কি 
'নৈমিথ্ডিক কি দ্বাভবিক সকল প্রকারের নাশ পদ্ধিগুন্ততা প্রতিপাঙ্গিত হইকাছে। 

অথব! অবিনাশী শবে যঙ্গি দে রহিত অর্থ করা হয়, তাহ। হইলেও যাহ! 
নিত্য সর্বদ1 দহতাবে বিছু/মান থাকে, তাহাকেই বুঝাইতেছে, যেহেতু লোক 
দুটিতে দেখ] বায়, দোষ ছুট পুরুষাদিতেই নষ্ট শ্ধ প্রযুক্ত হধয়া থাকে! অতএব 
অবিনাশী শব্দের যে অর্থই করা হউক, তাহার ঘাস] আত্মার থে বিনাশ লই 
ইহ। ছির নিশ্চয় হইতেছে 8২১৪ 


ভল্গি ১৬শ বর, ৮ম সংখ্যা চর মাস, ১৩২৪। 


শীত্রী গৌরাঙ্গ-জন্ম-গীতি ৷ 


০০০০ 


৯ 

ফাল্তুণী পুণিযা বন্দ, তিঙ্মগতে কি আনন 
নবদখাপ গৌরাঙ্গ উদশ। 

টববন্দত মনু ভেঙ্গে, আগ্থাবিশ চতগুগম 
খগ হটল1 কি মগাশস॥ 

চোদ্দশত সাত শকে, ষ্তরণী পুনিমা “দু 
যবে রঙ গশাসিল শশা 

শী গঠ সিদ্ধ হ'তে (গো শশা মণ্পিতে 
নাশিগেন হদয়ের মসী। 

চারিদিকে হবি ধানি। আর কিঠু শাহি গুলি 
নাম জম দিষধা লৈল। জখ্। 

শ্রীঅদৈত হব্রিদাপ, আচন্ছিতে ছৈল। হাস 
অগ্তে কেহ না বুল মন্ম। 

ধন্ঠরে কলির জীব, হেলাধ গাপন শিব 
কুপা ক'বে আইলা দুয়াবে! 

ওরে পিপাসিত হিয়া, নাচ হ'বাও গুলিয়া 
মিটিল পিপাঁমা একেবারে! 

বল উচ্চে হরি বোল, প্রেমানন্দে তোল রোল 
উঠক সে ভেদিয়া গগন। 

নাম কৃগ। সমূদিয়! ভ্ীীগৌরাঙ্গ £সবা দিগ্া 
ধনা বরফ মানব জন্ম।॥ 


১৩০ ভক্তি । [ ১৬শ বর্ষ,সস্৮ম সংখয।। 





২) 
জগরাথ মিশ্র ঘরে, আনন্দ নাছিক ধনে 
নারীগণে করে উলুধ্বনি । 

শচীমা'র কি আনন্দ, নিরখি বদন চনত 
কোটী শশী বুদ্ধি একখানি 

কি ধন গাইনু বলি, হিত্বার মাঝারে তুলি 
এড়িতে না! পারে ক্ষণ ভয়ে। 

ভম পাছে হার! হই, ৮. নিম্ব বৃ্ষতলে লই 
কত মতে বক্ষ। বন্ধ করে। 

আলো! করিয়াছে খর, সর্ব হুলজণ ধর 
কি অড়ুত অধয়েতে হাস। 

কি কর, চরণ পদ্ম, সকল শোভার সদ 
রকত উৎপল পরকাশ! 

ত্রিজগন্ত যার তরে, সদ! হাহাকার করে 
যোগী মুনি ধেয়ায় চরণ 3 

কতনা তপস্য। ফলে, কতন! সৌতাগ্য বলে 
মিশ্র খরে উদয় সে ধন॥ 

আপনা গাসনে মিঅ, খুলিয় সদয় উত্স 
যত ধল ছিল দান কৈল। 

জয় জয় মহাধ্বনি, মিশ্রের মন্দিরে গনি 
নব্ীপে কোলাহল হৈল ॥ 

লক্ষ লক্ষ নয় নারী, বৈষে নবদ্বীপ পুরী 
আসে সবে নান। দ্রব্য লয়ে। 

ধান্য ছূর্বা পিরে ধরি, কত আশীর্বাদ করি 
ধন্য হয় শিশু মুখ চেয়ে। 

দেখ দেবী নর ঘেশে, শচীর মন্দিরে এলে 
নিজ নাথে করিছে দর্শন। 

অ|ইল। গোলকপতি, সকল বিভ্ভঘ তি 


সর্ধ্য লোক তখার মিলন ॥ 


চৈত্র, ১৩২৪। | পথের কাঙ্গাল। ১৩১ 





সমুদিল কি মঙ্গল, নর ভাগ্য সমূজ্জ,ল 
দেব লোক করিছে বন্দন। 

ভব ভয় গেল দূর, প্রেমানন্দ কি মধুর 
ভ'রে গেল ময়ত ভবন । 

ধন্য নবদ্বীপধাসী, হেরিল লে মুখ শশী 
করিল সে রূপ নুধাপান! 

তাদের চরণ বদ্দি, রাম কহে ভাগ্য নিশ্দি 


হায় জন্ম নাহ'লো তখমন॥ 





পথের কাঙ্গাল। 
(লেখক-_্ীযুক্ত অন্নদ1 প্রনাদ চট্টোপাধ্যায় ।) 
১-:এই যে আমি। 


সেদিন পথে বাহির হইয়াছি, টিপ, টিপ, বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বৃষ্টির বেগ 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল; মাথা বাচাইবার ল্য পথের পাশে একখানি বাড়ীর 
রকের উপর উঠিঘা দাড়াইলাম। এই রকের কোলে খরটির জানাল! বন্ধ, 
দরঞাও বন্ধ। নুতরাং রকের উপর চুপ কিয়া দাড়া ইয়া রহিণাম। 

কিছুক্ষণ এই তাবে দঁড়াইয়। আছি; আকাশে মেঘ গণ্্রন আরম্ত হইল 
ক্ষণপ্রভার উজ্জল প্রভায় চক্ষু চমকিয়! উঠিল। এই ভাবে ছই একবার 
মেখ গর্ভভরন হইবাপ্র পর এক শিশুয় কোমল কঠ নি:স্ত ক্র'্দন ধ্বনি কর্ণকুহরে 
প্রবিষ্ট হইল। বুঝিপাম, আমি যে গৃহ দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি, লেই গৃহের 
ভিতর হইতে এই ক্রন্দন ধ্বনি আসিতেছে। ইহার পর মুহুর্তে শুনিলাম 
দয়ামযীী কোমলা জননী যেন অতি ব্যন্তভাবে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়। মেই 
শিশুকে অভয্দান পূর্বক বলিতেছেন_-"কেন বাবা! এই থে আমি” 
তারপর, আর ক্রন্দন নাই, শিশুয় সে আকুলি ব্যাকুলি নাই--সষ ছি 


১৩২ ভক্তি ৷ [ ১৬শ বর্ধ।৮৮ম সংধ্যা। 


পারাপার 


পাঁনিনা, জগতে কত শিক্ষার বিষয় আছে, জানিনা, ভগবান কাকে কখন কি 
ভাবে শিক্ষা দেন; জানিনা, কে কোথায় গুরুরূপে কার জ্ঞান চক্ষু কি ভাবে 
খুলিয়া দেন এই শিশুর ক্রন্দন আর মাতার এই শান্তি দান চিত্ত করিয়। 
তখন আমার মনে হইল আহা! এ শিওর মত সরল ভাবে দৃঢ বিশ্বামে 
য্ধ মা বলিয়া ছু,ফেটা চথের জল ফেলা যায়, তাহ! হইলে জগজ্জলনী কি 
গর থাকিতে পারেন? অভয়! হাব অভয় কর প্রপরণ পূর্ব আর্তকে 
অব দেন; বলেন “ভঙ্গ কি বাব! এই যেআমি।” 

বষ্ জীবের মধ্যে দেহ তত্ব আলোচন| করিলে, ইহা! প্রতীয়মান হয় যে, 
কেবল একমাত্র মানুষের মেরুদও অরল। কেবল মন্ুষ্যই সরল ভাবে সোজা! 
হইঞ্স। চলিতে পারে) সোজা ভাবে দীড়াইয়া উদ্ধ মুখে চাহিতে পারে। 
শিম্পাজি। গরিলা প্রভৃতি ধনমানুষ কতক পরিমাণে মানুষের চলা-বসার 
অনুকরণ করে বটে, কিন্তু তাহাদেরও মেরুদণ্ড সবল নহে। একমাত্র মামুবের 
মেরুদণ্ড সরল, একমাত্র মানুষই সো1 ভাবে দাড়াইতে পারে। 

এ সৃষ্টি রহম্যের কি কোন উদ্দেশ্য নাই । এ জশতে উদ্দেশ্য হীন কি 
কিছু থাকিতে পারে | ভগবান মানুষকে এত বুদ্ধি এত জ্ঞান এত পৃক্তি বিচার 
ক্ষমতা দান করিয়া তাহার দেহটি যে গরল করিয়া দিলেন ইহার কোন অথ 
নাই? আছে বৈ কি। মানুষ সরল ভাবে একবার দাড়াইয়া, এ শিশুর মত 
সলল অন্তঃকরণে উদ্ধবাছ হুইয়। উদ মুখে শ্ীভগবানের জয়োচ্চারণ করুক। 
সেযে মাভষ স্ষ্টির চরম, তাহার পরিচয় দান করুক, অষ্টার উদ্দেশে কৃতা্ঈণি 
করে গলদ নয়নে একবার বপুক- 

“বাণী গুপানুকথনে আবণৌ কথায়ামূ, 
হস্তৌ চ কম্মন্ধ অনপ্তব প|দযোর্ণঃ- 
গত্যাৎ শিরস্তব নিবাসজগ-ং গ্রণামে 
ঘৃষ্টিং সতাৎ দর্শনেহ ভবতাননাযূ ॥ 

এই ভবে সরল প্রার্থনায় হৃদয়ে আনন্দ উথণপিয়া উঠে, পলকে পলকে দে 
আনন্দের স্মরণ হয়। বিশ্বের যেদিকে তধন নিরীক্ষণ কর! যা তখন যেন 
সর্বত্রই দেই আনদ্দের ধিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় একবার সরল প্রাণে & 
মঞ্ল শিশুর মত অটল অটল বিখাদে প্রার্থনা! করিয়া দেখ, জাবলে ক আলণ 
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ডগ্ং কি আনপাময়, আনদ্বমমধের আনন্দ তরম্ন কেমন তালে তাপে নাচিয] 
নাচিয়া, রহিয়। রহিয়। বিয়া যাইতেছে। সে গুরঙ্গে তোমার চিত্ত প্রবাহ 
মিশাইয়া দাও সে তরঙ্গের খাত প্রতিত্বাত তোমার জদখে আনুভূত হইবে। 

তখন শিশুর হামিতে মে অযুতের ধারা যে ক্রিয়া পড়িতেছে দেধিতে 
পাইবে, & কুহ্থমের সৌন্দর্যে যেন সে চির সুন্দরের সৌন্বধ্য গদ্য আলোকিত 
করিবে, এ মলয় মারুতের ন্দগ্চতার মধ্যে যেন শ।স্তিময়ের রাহুল চরণচ্ছায়।র 
শীতলতা অনুভূত হইবে। সরল প্রাণে আর্ত হৃদধে ভগবনুখী হইলে, এই- 
রূপই হইয়া থাকে। চোখ চাহিয়৷ দেখ, সত্য কিনা? 

শুধু কি তাই, এই জগতের মধ্যে বৌদ্র ছায়া, ুখ দুঃখ সফল অধগ্তাধ, 
চিত্ত সমভাবে অবস্থান করিষা একত্র ভগবত শক্তির বিভিন্ন বিকাশ দর্শনে, 
আনন্দিত ও ধন্য হইবে। বষস্তের কোকিল কাকলীতে যে আনন্দ, ব্জের 
গভীর গর্জনেও সেই আনন্দ অনুভূপ্ত হইবে। কারণ তখন হুদয়ে তো আব 
সাহা জগতেয় শ্বতন্ত্র সম্বল লইয়1] বিচার করিবে না, তধন সমগ্র জগৎ এক 
মহাশঞ্ডির হারা চালিত পালিত বলিষা ধারণ! হইবে, আর সেই শক্তি আনন্দ. 
মযের হলাদিনী শক্তির বিকাশক বলিয়া জ্ঞান হইবে। তখন বেদান্তের সেই 
সার সত্য প্রাণের ভিতর বাস্কার করিয়া উঠিবে ১ 

"আনন্ন।দ্ধের খল্লিমানি ভূতানি জায়ন্তে |" 

অতীত ইতিহাসে এ দুষ্টাস্থ ভূরি ভরি রহিয়াছে। ভক্ত-জীবন অন্শীলন 
কর, এই মার জত্য প্রাণে অনুভূত হইবে! ও কালে। মে দেখিয়া জীমতী 
প্লাধা-"্ী আমার কৃষ্ষের বপ বলিয়া! বিহ্বল হইতেন। "তমাল কালো কঃ 
কালো তাই মালে গাল বাস" এইকথ| বলিয়া বিহ্বল হইতেন। আর সেই 
সরল প্রার্থনা, সেই আকুল প্রাণের আহ্বান সেই ভগবং সাধনার অব্যর্থ 
সন্ধান আজ গ্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে কলিগাবনাবত্তার শ্রীমন্হা প্রভু 
অ্শবকে শিক্ষা দিলেন। জীবের ছারে ছ্বায়ে, অতি দীন ভাবে তিনি মানুষকে 
মানুষ হইতে শিখাইলেন, জগতে থাকিয্না সংসাবে থাকিয়া যে গোলকে 
আনদ্দোভাঘিত চিত্র অস্কিত করিতে পারা যায় প্রাণে প্রাণে জীভগবৎ কৃগা 
গাভ করা যায় তাহা জীবকে দয়! করিয়া শিখাইলেন। তিনি না শিখাইলে, 
শিখায় কেঃ আনদ্দের আখার স্বয়ং না আমিলে আনন্দ বিংরণ করে কে? 
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তিনি জীবকে কূপ না করিলে সে অধরকে ধরে কে? হায়! হায়! 
মানুষ সে শিক্ষা কি ভুলিবে? 
তাই বলি, রীভগবান যখন মানুষকে সয়ল তাবে সৃজন করিয়াছেন, তখন 

এ স্থির উদ্দেশ্য কেন বিফল করিবে? এমন বুদ্ধি জ্ঞান লাভ করিয়া, এমন 
মন্্য জন্ম পাইন) কেন হেলায় হারাইবে। একটু ক্বিনিয়া দাড়াও সব 
ঠিক হইয়া ধাইবে। আনম্পময়ের পদনধচ্ছটার আলোক তোমরা পশ্চাতে 
রাখিয়া, তাই তোমাদের সম্মুখে অক্জ্ানতা, মোহমায়ার ছায়! পড়িয়াছে। 
একবার এ আলোক সন্মুথে রাখ, দেধিবে এ ছাধা তোমার পশ্চাতে সরিষা 
যাইবে। তখন আর কি কোন বাধা বিদ্ব থাকে? তখন এ সরল শিশুর 
মত, সরল প্রাণে প্রাণ ভরিয়া বগ £- 

রাও অচল অটল, বিশ্বাস ভঞ্চতি রতি মতি বাজ! চরণে। 

আমার চঞ্চল চিত, কর প্রশমিত, তব করুণা-বারি সিঞ্চনে ॥ 

আমায় দেখায়ে প্রেমের আলো, তুমি করে ধ'রে নিয়ে চলো। 

যেন চলি তব পঞ্ধে, না পড়ি ভ্রমেতে, গহন সংসার কাননে ॥” 

সরলতার এত গুণ। তাই না, শ্রীভগবান মানুষকে সরল দেহ দান 

রুরিয়াছেন। মানুষের বাহ্‌ প্রকৃতি যা, তাহার অন্তঃ গ্রক্কৃতিও সেইরূপ হউক ॥ 
ইহাই তো স্বাভাবিক। শাস্ত্রে এই সয়লতার দৃষ্টান্ত ্বরূপ নারিকেল বৃদ্ধের 
প্রতি আলোচিত হইয়াছে। নারিকেল বৃক্ষ ধখন রোপণ করিতে হয়, তখন 
উহার মুলে যথোচিত পরিষাণে জল সেচন করিতে হয়। সেই নারিকেল বৃক্ষ 
যখন ঝড় হয়, তখন সে উপকারের কথা বিস্মৃত হয় না। কেন হয় লা? 
না, তাহার দেহটি সরল বপিয়া! সে তখন মাথায় করিয়! জল বহন করে। 
কে কবে তার গোড়ায় একটু জল সেচন করিয়াছে, আজ সে তাহ! স্মরণ করিঘ! 
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মাধায় করিয়া জল বহন করিতেছে। শুধু ইহাই নহে; নিজের 
গঞ্জ দিয়া তাহার ইন্ধনের কার্ধ্য কা্রতেছে। আবার সেই পত্রের কাঠিগুলি 
দিয়া, আশ্রয় দাতার নর্দামা পায়খানা পরিস্কার করিয়া দ্বিতেদছবে। আহা দরল 
'প্রাণ এমনি নিরতিমান ! 


তাই কলিপাবনাবতাগ্স শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু "আপনি প্রাচরি ধর্ম” জীবকে 
শিক্ষা দিলেন-- 
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তৃণাদপি স্থুনীচেন তরোরিব সহিষুঃনা, 
অমানিন। মানছেন কবীর্ভনীয়ঃ সদ! হবি: | 
আরু এনাম কীর্তনে কি হয়? না-_ 
“চেতোদর্পণমাজনং ভবমহ্াদাবাগ্সিনিরর্বাপণং, 
শেক্সঃকৈরঘচর্নিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম। 
আনন্দানুধিবর্ধনম, প্রতিপদ! পুর্ণানৃতংশ্বাদ্বনন ; 
সর্ধাত্মন্পনং পরং বিজয়তে শ্রী কৃষ্ণসং কীর্তনমূ ॥” 
আর শিব মুখনির্গত তন্্রশান্্রও গভীর ভাবে খ্বোষণ। করিতেছেন-_“ছপাৎ 
[সিদ্ধিঃ জপাৎ্ সিদ্ধিঃ জপাৎ পি্িঃ 1”? 
আর পাশ্চাত্য জগতে যাতুবষ্টও বলিয়াছেন-..,82/0 ৪1] 200 10110 
705. 
এটা ঠিক, গুরুধ় অস্তাৰ হয় না। অভাব শিষ্যত্বের। দি আমর। একটু 
মুখ ফিরিরা দাড়াই যদ্দি এ আনন্দময়ের পদ-নখ-চ্ছটার আলোক সম্মুখে রাখিতে 
পারি, আর সরল প্রাণে আর্ত হাদয়ে, এ শিশুর মত প্রাগ ভরিয়া আকুল আহ্বান 
করিতে পারি, তবেই এ জীবন ন্যার্থক হয়। তবেই মানুষের বাহ সবল 
প্রকৃতির সহিত আন্তরিক সরলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। লহেকি? 
ছুঃখ এই) বিশ্ববিধ্যালক্নের উচ্চশিক্ষিত ব্যজির মধ্যেও এ সরলতার অভাহ 
পরিলক্ষিত হয়। তধে আর শিক্ষা কি? শুধু ইহাই নহে। মাতৃত্ব বোধও 
অনেকের নাই-_প্রাগ তব্বিয়া মা হলিয়া ড।কিবার শত্তিও অনেকের নাই । 
জীবন এমনি হতঙ্াগ্য যে, একট] ছেলে যাহাকে মা বলিতেছে,-তাহাকে 
জপর একট! ছেলে ম! বলিতে জালেনা, বরং কুপ্রবৃত্তি প্রণোদিত তাবে তাহার 
দিকে চাহিয়া দেখে । হায়! জীবনকে এতটা অবনত করিয়া তোমরা কি 
হুখ পাও £ কদ্দাচ নহে। বরং সদাই মনে অশান্তির উদ্রেক্চ হয়। ইচ্ছা] 
করিয়া এ অশান্তি কেন পোষণ কর? 
ভাই, একবার মৃখ কিরিয় দাড়াও, শ্রীভগবানের পদ-নথ-চ্ছটার আলোক 
সন্মুখে রাখিয়া সরলভাবে দাড়াও, দেখ জীবনে ফি আনন্দ, জগৎ কি আনন্দময়। 
একবার, শুধু' একবার, তোষরা৷ কে--কি করিতে আপিবাছ-তাহ। ভ্ভাব। 
একবার প্রকৃত মনুষ্য হও। এ সরল শিশুর মত, সাশ্রপুর্ণ নয়নে সরলগ্ভাবে 


৬ ভক্তি। | ১*শ বর্ ৮ম সংখা।। 
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একনার স্ত্রীভগবানের প্রাথনা কর দেখি! করিলে দেখিবে, দয়াময শ্রীীভগবাল 
পান প্রসারণ পুর্লাক এ জননীর মত তোমার নিকট আনিয়া বলিবেন--“এই 
ঘে আমি এসেছি ৮ 








২ চেয়ে দেখ। 

দেখ, দেখ, একধার চেয়ে দেখ, বিশ্বে আগমন কলিযা মানুষ বেশে 
আলিডত তইয়। তুমি তো অনেক জিনিষ দেখিয়াছ ও দেখিতেছ, তবু তোমায় 
ৰণি একবা চেষে দেখ। 

সেই যেদিন, পৃথিবীর প্রথম গাগোক্ রেখ! তোমার লবন পথে পতিত 
ভটয়াছিল। (য দিন তুমি তোমার গকল আশা, সক আকাজ্ষ| সকল তপ্তির 
আধাব শ্বরূপ জননীর মুখের পনে চাঠিয়া দেখিয়া ছিলে, তেমনি করিয়া একবার 
আজ বিশ্ব-প্রঞৃতিপ্ন পানে চাহিয়া দেখ। সেই সরল প্রাণে, অমল চোখে, 
তরল ভাবে একবার চাহিয়া দেখ, তোমার সে প্রথম জন্ম দিৰসের কথা ভাঁব, 
তোমার শিশুলীবনের কথ ভাব, আর মিলাইয়! দেখ, দেখিলে, তখন ভূমি 
বিশ্বে ঘ| কিছু দেখিতে, তাহার মছিত তোমার পৃথক তাবে কেন সাক্ষাৎ সব্বন্ধ 
নির্ণয়ের উপায় ছিল ন1--য! করিতে হইত জমনীর জাহাযো সাধিত হইত। 
চা্গতে জাননা, বণিতে পানা, নিজের প্রতিক অভাব বা আকাজ্জা। নিবৃত্তির 
কোন ক্ষমতাই তোমার ছিল না। ছিলেন কেবল তেমার জননী, তিলি তোমার 
ভাবগুলি আয়ত্ত করিতেন, আর সেই ভাবে ভাবিত হইয়া তোমায় আছার 
করাইতেন, তোমায় আমন্দিত করিতেন, কৌভুহল বশতং তোমাদ জম 
দেখাইতেন ; কখনও বা একটা খেলানা আনিয়! তোমার সন্মথে ধরিতেন। 
এইনূগে তখন জে ই জননীর নির্ভরতায় তোমায় সকল কাধ্য সাধিত হইত; 
তাহার মধ্য দিয়া তোমার বিশ্বলগত্ের পরিচয় হইত । ু 

এত প্রাকৃত দেহের কথা, জড়ীর নশ্বপ্ন দেহের কথা, কিন্তু এ জড়ীয় দেহের 
অন্তরালে যিনি আছেন, যিনি আত্মা নামে অভিহিত হয়েন, তাহার সঙ্গদ্ধেও 
এই কথা খুব খাটে। একটু ভাবিয়া দ্েখ। ফে আত্মা যাহার অংশ যাহা 
হইতে উড্ুত, তাহান্ই মধ্য দিয়া বিশ্ব প্রকৃতির পরিচয় গ্রহণ করিতে চায়. 


১০২৪ ।| পথের কাঙ্গলি। ১5৭ 


তাহাতেই তার আনন্দ, তাহাতেই তার ম্বগি। স্থল দেহে সহজ অবস্থায় 
আমরা যে ভাব বিকাশ দেধিলাম। মূলে হুষ্ম দেহে সেই ভাবের কেন্ত্র স্থাপিত 
রহিয়াছে, নহিলে এ বিকাশ সম্ভবপর হইত কি? শিশু এবং জননীর যে মধুর 
প্রাকৃত সম্বন্ধ, ঘীবাত্ব। ও পরমাত্বা ব। শভগবানে সেই শ্রেণীর নিত্য সম্বন্ধ 
সেই নির্ভরতা বিরাজমান | প্রাকৃত শিশুর যেমন সর্ঝন্ব তাহার জননী, তাহার 
মঙ্গল যেমন ক্রন্দন, জীবাত্মারও জর্ধ্বন্ব সেই জীভগবান, আর সানুরাগ প্রার্থনা 
অশ্রু তাহার চিরসন্বল। তাই ধলি, শিশু যেমন জননীর ক্রোড়ে থাকিয। 
চাহিয়া! চেখে, সেইরূপ সরল প্রাণে, আত্মার সেই সহজ তাবটি লইয়া আজ 
একবার বিশ্ব প্রকৃতির পানে চাহিয়া দেখ দেখি? কি দেখিবে কি বুঝিতে 
পারিবে, কি সন্ধান পাইবে, তাহা ভাষাত প্রকাশ করা সন্তব নহে, নে সে 
দেখিমাছে মেই জানে! তবে, সাঁধু মহায়ারা অবস্থ।টির ভাব যেপে ব্ণন। 
করিয়াছেন, তাহা শ্রবগ কর--. 

“মহা ভাগবত দেখে স্বাধর জঙগম। 

সর্বত্র হয তার শ্রীকৃষ্ণ স্রণ॥ 

স্থাবর জঙগম দেখে, না দেখে তার মূি। 

সব্দত্র হয় তার ইউদেব স্য.ন্তি ৮” 

এতো বড় রহস্তের কথা! বিশ্বের বৃক্ষ লতা, পণুগক্ষী যা কিছু রহিয়াছে, 
যাহা প্রাকৃত বলি! তোমার আমার ধারণ হইতেছে, হা ভক্তের চক্ষে সহজ 
নগুল ভাবের চাহনিত কেবল শ্রীতগবানের অনস্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্যের ভাব 
জাগাইয়া দেয়। প্র যে নীগবর্ণ অসীম আকাশ, & উনত গিরি শৃঙ্গ, ও বৃক্ষ 
লণ্চা এ সকলের ধেন কোন স্বাতন্ত্টয নাই। এগুলি যেন সেই শক্তিমানের 
আনন্দ শুকর বিভিন্ন বিকাশ। তাহার লীলা বিলাসের পরিচয় মাত্র! এ 
উদ্ধীগ্রীব, কলাপ বিকাশী মঘূরের নৃ ঠ্যও যেমন আবার উর্ধফণী,মুবিষধরের গতি 
তেমনি ভাব বিকাশক। প্রীতি প্রফুল্লিত ব্যক্তির অধর প্রান্তে মধ্র হাসিটিও 
যেমন, আবার শোকাকুল প্যক্তির আর্তরনাঁদের মধ্যেও ঘেই একই অনির্ববচনলীয় 
শ!ঞ্জর অসীম লীলা বিকাশ । 
বাজ্ববিক, ধোলা চোথে চাহিয়া দেধিলে এমনই ভাব দেখিতে পাওয়! 
যায়| তবে এভাব গ্রহণ করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। সে শিক্ষা এই 
১৮ 





০৮. ভক্তি। | ১৬শ বর্ব”-৮ম মৃধা! 
তি উর 
বিশ্ব-গ্রকৃতি গাঠ হইতে, পাওয়া যায়, শিক্ষায় যত অগ্রসর হওয়1 যা, হাদমে 


ভগবত ভাবের বিক/শও তেমনি দ্রুত হইখসা থাকে। তাই বণি, একবার চাহিয়া 
দেখ, তুমি যে জগতে রহিয়াছ, সেছ গুল জগতের গানেই একবার চাহিয়া দেখ, 
শিশুর মত সরগ হুদয়ে চাহিয়া দেখ। যাহ! দেখিবে, তাহাতে তুমি মজিয়া 
ধাইবে, বিশ্বের বিচিত্রতা দেখিতে দেখিতে চিত্রকরের চরণতলে আসিয়া! উপনীত 
হইবে। সে চরণ-সরোজ হইতে আর নয়ন ফিরাইতে চাহিৰে না, অথবা যে 
দিকে যাহ] দেখিবে। তাহা দেখিলেই সেই চিত্রকরের স্মরণ হইবে, আর তুমি 
তখন শ্থভাথে মগ্র হইয়া যাইবে | 





হে যুবকবৃন্দ! হে নরনারী! তোমরা তো আনেক ভোজবাজী, ম্যাজিক 
প্রভৃতি দেখিয়া! থাক, কিন্ত গু পাখীর পালকে বিচিত্র বর্ণ প্রতিফলিত করিণ 
কে তাঁহ। বলিতে পার কি? কোন কৌশলে, কাকের বর্ণও কোকিলের বণ 
কাল হইলেও উভক্কের স্ববের তারতম্য ঘটিল। গোলাপের পাতাটি সংঘ, 
আর তার ফুলটি 'গোলাপী, বর্ণের হইল কিরূপে? দেখ দেখ, চাহিয়া দেখ, 
বিখের গানে এইভাবে চাহিয়া দেখ, আর ভাব, এ কোন্‌ 1১একপ্রের কেন 
শিল্পর রচন। কৌশল ! না জানি সে কত হ্ুদ্দর, ন! জানি সে কত মধুর! যাহার 
রচনা-কৌশলে এত শৌন্দধ্য মাধুর্য মাখানে। রহিয়াছে, তাহার সাক্ষাৎ পাইলে, 
না জানি প্রাণে কত মধুরতর ভাবের আবির্তান হইবে। প্রকৃতি পাঠে এই ভা 
জাগে, আর এই ভাবের প্রবাহ--প্রাকৃতিক লীলা পরিচক্জ করিতে করিতে 
ভগবদ্দশন লা হয়। 


বিশ্বের সর্বত্র যে তগব*শক্তির বিভি বিকাশ, বিভিন্ন লীল। গ্রকটিত 
রহিয়াছে তাহা জীব ধারণা কবিতে পাঁরিলে আনন্বধামের পথে অগ্রমর হইতে 
পারিবে। আনন্দেই তাহ!র পতি, আনপ্দেই তাহার উৎপত্তি, আনদ্দেই তাহার 
ফাড--আননাদেব খন্থিমালি ভূতানি হায়ন্তে,। আনদ্দেন যাতাঁনি দীবন্তি, 
আনন্দেন সপপ্রধিশত্তি।” আনন্দময় শ্রীভগবান, জীব সেই আনন্দের অধি- 
কারী। তাই তার প্রাণ কেবল আনন্দ চায়, হুখ চায়, তৃপ্তি চায়,__তাহা 
গাইবার জগ্ত সর্বত্র ছুটিয়। বেড়ায়। কিসে সে আনন্দ লাভ, কেমনে এ 
প্রাকাতক জগতের মধ্য দিখ| সেই ভাব ধারণ কয়া যান্ব। তাহা জীবকে, মলিন 


চৈত্র, ১৯২৪) পথের কাঙ্গাল। ১৩৯ 


চিত্ত জীবকে শিখাইবার জন্তই ্রস্ভগবান জাগৌররপে অধিল-রমামৃত মুক্তিতে 
শ্রীনবন্ধীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 


চেয়ে দেখ, একবার সৈই স্রীমুর্তির পানে চাঠিগ্া। দেখ, সেই "চিগম রগ 

ডাবিতাভিঃ” মূর্তির পানে চাহিয়। দেখ,--আর বিশ্ব-প্রচতির নিত্য লীনার 
সহিত সেই ঘুত্তির"সম্বন্ধ স্থাপন কর। দেখ, যে দিকে দেখিলে, যে চিত্র পাণে 
চাহিবে, ষে শ্বর শ্রবণ করিবে, স্ধত্র সেই শ্্মগৌরেষ করুণ!ম্য়ী শক্তির পাঁরচয় 
পাও কি না? প্র উদ্ধাবাহু ধৃক্ষ তোমায় বলিয়। দিবে, আয় ভাই এমনি কৰিয়। 
বাহ তৃপরিয়া গৌরনাম কীর্তন +র, প্রভু যে এমনি করিয়াই তোদের উদ্গাবের 
পথ দেখাইয়। দিছেন! এর কুহুমরাশির পানে নয়ন ফিরাইলে তখন €শমাপ্র 
কাণেকাণে কে যেন কহিয়া দ্িবে,-ভাই, এইব্ূপ সে রূপমাথের হ্যতি 
বিকাশের আতশিক পরিচয়-_নে ভাই আমায় নিয়ে যা, সেই অপকপ গৌরনুন্দর 
বিগ্রহের চরণে আমায় অর্পথ কর, আমি তারই, তাহাতে অর্পিত হইলে আমার 
সার্থকতা ল/ভ হয় শিশুর হাগিটি দেখিলে তখন মনে হইবে, এ হাসি 
যেন ফুরায় না, আহা! শ্রীগৌর আমার এমনি সন্মিত ব্দনে একদিন নবদ্বীপের 
নর-নারীকে মুগ্ধ করিয়াছেন। এইরপে সর্ধত্র কেবল শ্ীগৌরলীলার নিকাশ 
বোধ হইবে--আর তোমার হুদয়।আনদ্দের প্রধাহে তরঙগারিত হইনে। মেই 
আনন্দই প্রকৃত জীবন, মে ভাল ঠাডা হইলে প্রাকৃত মরণের পথে মগ্রসর * ওযা 
যায় মাত্র । তাই বলি চাহিয়া দেখ । অনেকদিন ধরিয়া তো প্রকৃতির পালে 
নানাভাবে চাহিয়া দেখিয়াছ। কিন্তু এবার একবার এট নবভালে ভাবিত হই! 
চাহিন্না দেখ, সরল প্রাণে, আন্তরিক অনুরাগে চাহিয়া] দেখ। দেখিতে দেখিতে 
তুমি স্ু্ধ হুইয়! যাইবে, শ্রীগৌরপ্রেমে মত্ত হইয়া যাইবে--যাহ1। দেখিবে, 
যাহা শুনিবে, তাহাতে শ্রীগৌরের শ্রবণ হইবে আর তখন গৃহে বা ক্ণ্যে 
থাক, সংসারী হও বা সন্্যাসী হও, বিষয়ী হও বা বিরাগী হও-_ঘে অবস্থায় 
থাক না! কেন, তোমার হৃদয়ে সে অবস্থার পারিপার্থিক প্রপ্তা স্পশ করিবে 
না; তুমি আপন ভাবেআপনি বিভোর হুইয়! থাকিবে, আর আনন্পাঞ্র এবাছে 
বক্ষ ভাসাইয়া বলিৰে-_ রব 

"আশ্রিষ্ট বা পাদরতাৎ লিনষ্ঠ, মা- 

মদ্শনাম্মধ্মহতাৎ করোতু বা 

যথা তথা বার্ধিধাতু লম্পনে। 
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চারটি 








আনন্দ নগর । 


(লেখক--্রীধুক্ত কেদার নাথ দত্ত উকীল।) 
(পুর্কাহথৃন্তি 


০০ ইশ 


প্র। ভগবান নারায়ণ চলে রাজ্যে! 

না। সেস্থান এখান হইতে কত দুর। 

প্র। একটা নদী পার। 

না। লদীর নাম কি? 

-প্র। ভবনদী। 

না। মদীট! কিরূপ 

প্র। অতি বিক্তীণ ও বড়ই বিদ্ভু সগ্লে। 

না। পা হইবার উপায় কি? 

প্র! কাস্তিক ভর্তি নৌকা। 

না। সেকি আমাদের এই কাঠের নৌকার মতন? 

প্র। মা, একাস্ত মনে ভালঝ|দার সহিত ভগবান্কে আশ্রয় করিলে 
নৌকা! প্রস্তত হয় 

না। বুঝিলাম না। ভগবান বি? 

প্র। যিনি তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন! 

না। আমাদের প্রত্যেকের পিতামাতা ত গ্রতেককে স্থষ্টি করিয়াছেন। 

প্র। পিতার ওরে এবৎ মাতার রক্তে তোমাদের জন্মের হুত্রপাত। 
পিতামাতা নিমিন্ত কারণ মাত্র। ভগবান্‌ &ঁ ওধুস এবং মাতার দেহ্স্থ রক্ত 
এই দুইটা পদাথ লইয়া তোমাদের মুখ, চক্ষু, লাসিকা, হস্ত, পর গ্রভৃতি অর্গ 
নিশ্মাণ করিয়্াছেন। এবং মন বুদ্ধি প্রাণ তনুধ্যে সন্নিবেশিত করি 
তোমাবিগকে মনুষ্যাকারে স্থটি করিয়্াছেন। যদি কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট 
হইত কিছু মৃত্তিকা লইয় তথা পুশ্তলিক গড়ে তবে মৃত্তিকা কি সেহ পুক্ধণি' 
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৭ পাারাবরারানোাাানোসাতপপরাসরনাসাপাারনররারারররারররররররারারররেররররারারোররারারোরারররোরে 


কার সৃষ্টিকর্তা না যাহার মাটা সেই স্থষ্টি কর্তা? মৃত্তিকা ব৷ যাহার মৃত্তিকা 
তিনি যেমন স্থষ্টিকর্ত। হইতে পারেন না পরন্ত ধিনি পুতুলিক1 গড়েন তিনিই 
পুগুলিকার সৃষ্টিকর্তা । পিতা মাতার দেহস্থ রস পদার্থ হইতে মনুষ্যের 
উত্পত্তি। সেই রস পদ্দার্থের সাহায্যে পিতামাতা মনুষ্য গড়িবার সাধা 
নাই অব্যন্ত মহাশিল্সী একজন আছেন তিনি মচুধ্য নিশ্মীণ করিতেছেন। 
সেই অব্যক্ত মহাশিল্সীই ভগধান্‌ তিনিই স্ৃষ্টিকর্তা-_ 

না। আচ্ছ। ভগবান মনুষ্যে হৃষ্টিকর্তী। পণ্ড পন্নী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ 
লতাদির কি বপে সৃষ্টি হইল ৪ 

প্র। মনৃষ্যের ন্যায় পণ্ড পক্ষী কীট পতগ বৃক্ষ লতাদি একই নিয়মে 2ষ্ট 
হইয়াছে মনুষ্যের জন্মও যেমন ভাবে ভশবান্‌ হুষি করিয়ছেন। 'পণুড পঙ্গী 
কীট পতঙ্গ প্রভৃতিকেও এরূপ ছৃইটী বস পদার্থ হইতে ভগবান হৃষ্টি 
করিয়াছেন। বৃক্ষলতাদি যে রম আছে সেই রসের সাহত মুত্তিকার অত্যত্তয়স্থ 
রস মিশ্রিত হইয়া বৃক্ষ লতাদির উৎপত্তির নিমিত্ত ফারণ হুইয়াছে। ফলতঃ 
সেই মহাশিজী ভগবান সর্ধত্র দ্বিবিধ রস সংযোগে মহুষ্য পণ্ড জতাদি নিত্য 
হষ্টি করিতেছেন। 

না। ভগবান্‌ সৃষ্টি করিতেছেন একথা কেম বলিব। এ সফল আপন 
আপনি হইতেছে এরপ বলি ন! কেন? 

প্র। কোন কাধ্য আপনাআপনি হয় না। প্রত্যেক কাধ্যেরই কর্তা আছে। 
জীবাদি যাবতীয় পদার্থ হৃষ্টি কয়াই যখন তাহার কাধ্য তখন বুঝিতে হইবে 
এই লকল কাধ্যের কর্তাই একমাত্র শ্রীভগবান্‌। 

না। যখন প্রথম মনুষ্য বা পণ্ড পক্ষী প্রভৃতি ব বৃক্ষ লতাদি সৃষ্ট হইল 
তখন তো পিতা মাতা ছিল না| পিতা মাতার ঘেহস্থ ছুইটা রস পদার্থ ত ছিল 
ন1 কিরূপে তবে এই সকলের সৃষ্টি হইল ? | 

প্র। এই প্রশ্নের সম্যক উত্তর দ্বিতে হইলে কতকগুলি বিষয় উল্লেখ কর! 
কর্তব্য । তগবান্‌ ম্বরূপতঃ কি ইহা জীব মাত্রেই জানা উচিত। সাধু 
পর্ডিতগণ এই জাগতিক প্রত্যেক পদার্থ প্রত্যেক কাধ্য ধ্বংশ শীল ইহা দিদ্ধাস্ত 
করিয়্াছেন। থাকে কেবল সেই পদার্থের এবং কাধ্যের জ্ঞান। এই জ্ঞানের 
সহিত আর একটী পদার্থ থাকে মেইটী আনন্দ এ আনন্দ জ্ঞানের সহচর! 





১৪২ ভক্তি । | ১৬শ ব্,-৮ম সংখ্যা । 





একজন সঙ্গীত গাইতেছেন যিনি সঙ্গীত বুঝেন তিন সঙ্গীতে আননা উপলব্ধি 
করিতেছেন খিনি দ্ীত বুঝেন না! তিশি কি সন্গীতে আনন্দ পান? কখনই 
পান না। যদি একটী পদার্থ কোন ব্যক্তি পাম তবে যদি সেই ব্যক্তি বিশ্লেষধ্ণ|দি 
দ্বারা সেই পদার্থের গুণ ও শক্তি প্রভৃতি অবগত হইতে পারেন তাহা! হইলে 
-ঘষেই গুণ ও শক্তির জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আনন্দ লাভ করিয়। থাকেন। 
ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, জাগতিক যাবতীয় পদ্ধার্থ ও কাধ্যের পরিণামে এক 
মাত্র জ্ঞান থাকে এবং সেই জ্ঞানের সহচর আনন্দ (সই জ্ঞানের সহিত 
একত্রীভূত থাকে । সাধু তত্বদশীগণ এইরণে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জাগতিক 
সমস্ত পদার্থ ও কারধ্যের শেষ পরিণাম জ্ঞান ও আনদ। এক একটী পদার্থ 
এক একটা কাধ্য লইয়! ক্রমে সমস্ত জাগতিক পদার্থ ও কার্যের জ্ঞান এবং 
আনন্দ অতি বিশাল । সেই জ্ঞান এবং আনন্দ কবে আরত্ত তবে শেষ তাহাপ্প 
অবধারণ। হয় না সেই কারণে সেই তত্বদশ মহাত্মাগণ উহা্গিগকে নিত্যকাল 
স্থায়ী হলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । সুতরাং সেই সমস্তের পরিণাম জ্ঞান 
আনন্দ নিত্যকাল স্থামী। নিত্যকাঁল স্থায়ীর আর একটী নাম সৎ এবং 
জ্ঞানের আর একটা নাম চিৎ । সাধু তত্বদদশীগণ এই পরিণামকে সচ্চিদ্ানন্দ্ 
কহিয়! থাকেন। জ্ঞানের মধ্যে পদার্থের গণ ও শক্তি বোধ অন্তর্নিহিত আছে। 
হুতরাৎ এই বিশাল লচ্চিানদ্দের মধ্যে বিশাল গুণ ও শক্তি অন্তনিহিত 
আছে। যে পদার্থের মধ্যে গুণ ও শক্তি থাকে তাহ স্ীব অগ্কাঁৎ ক্রিয়াশীল 
এই সচ্চিদামন্দ আীবকে লানাবিধ গুযুক্ত করেন এবং কার্ধ্য করিবার শক্তি 
প্রয়োগ কন্তিয়া থাকেন। এক্ষণে দেখুন এই লচ্চিদান্দ কি ফোন পদার্থের 
মতন? না তাহ! হইতে ভিন্ন ? 
জাগতিক পদার্থ ও কার্য সমুদধায়ের পরিণাম সচ্চিদানদ্দ । জগৎ ব্যতীত 
যে অনস্ত পদার্থ আছে ততসম্বন্ধে তত্বদশাঁ সাধুগণ লিদ্ধাত্ত করিয়াছেল যে উহাপ্ 
ও পরিণাম সচ্চিদানন্দ। বদ্ততঃ যে কিছু কাধ্য যে কিছু পদার্থ হউক না 
তৎ্সক্লেরই পরিণাম লং চিৎ এবং আনম্দ। হৃতরাং এক সচ্চি্ানদ্দেপ্ 
মধ্যে অর্ধবহিধ পদার্থ ও কার্যের পরিণাম অত্তনিবিষ্ট। এই সচ্চিধানদ্দ 
জগৎ ও জগত ব্যতীত তাবৎ পদার্থ মধ্যে ধাণ্ড হইঘা রহিয়াছেন। এই 
সর্ববত্যাগী সঙ্িদানদাকে তত্দশাগণ বক্ষ, পরনমাত্বা বা ভগবান এই ম্মাথা! 


চৈ, ১৩২৪1] আনন্দ নগর । ১৪৩ 





প্রদান করিয়া থাকেন। প্রত্যেক পদার্থের পর্রিণাম সচ্চিদানন্দ তখন ইহ 
জবশ্য শ্বীকাধ্য যে প্রত্যেক পদার্থ মধ্যে ইহা বিদ্তমান। এই সচ্চিদ্ধানন্দ 
অতীন্দিয় পদার্থ; ইমি প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে থাকিয়। কার্ধা করিতেছেন ও 
করাইতেছেন। 

এই শুক্ষাদপি সুক্ষ অতীন্সিয় পদের যখন অন্ষাগাদি শ্থবচি করিবার ইচ্ছ। 
হইল তখন তিনি তাহার সর্বব্যাপী শরীর্জের এক অংশ অবলম্বন করিয়। 
সুদুপরি একটা অতি হৃক্ম বন্য স্বপ্টি করিলেন। এ অতীন্দিয় পদার্থ বা 
ভগবানের ও ইচ্ছাই মায়া বা প্রক্কৃতি। ইহাতে ভগবানের গুগ শক্তি ব্তমান । 
এই প্রকৃতি এ শৃক্ষ পদার্থ লইয়। ক্রম বিকাশ.পরস্পরায় বুদ্ধি মন পঞ্চ ৃক্ষাতৃত 
পঞ্চ জ্ঞানেন্্িয়। পঞ্চ কম্মেজ্রিয় এবং পরমাণু সমুদয় স্থট্টি করিলেন। ক্রমে 
পুর্ব কথিত দ্বিবিধ রসের ও হ্প্তি হইলেন। এইক্সপে ক্রয় ব্যাবৃত্তি নিয়মানু- 
দারে মনুষ্য পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতাদির বৃষ্টি হইল। জল 
জব স্ত্রী পুরুষ ছুই শ্রেণীতে বিতক্ত হইল | এইরূপে প্রকৃতি জগ্গৎ ও ততস্থিত 
ভাবত পদার্থের স্ষ্টি করিতেছেন। 


না। কি বিশাল ব্যাপার, ভগবান অনস্ভ। এক্ষণে ভগবানের সহিত 
আমাদের সম্বপ্ধ কি এবং আমাদের কত্তব্য কি তাহ! দয়া করিয়া বনুন। 


প্র। সেই বিশাল সচ্িদানশ্দরূপী ভগব/নের এক কণিকা মাত্র অংশ 
জীবদেছে অবস্থিত। সেই কণিকার বলে জীবের আহার বিহার প্রভৃতি গমস্ত 
কাধ্য সম্পার্দত হইতছে। এখন প্রত্যেক জীব সেই চিন্ময় ভগবানের অংশ। 
হিনিই আমি। এ জ্ঞান বন্ধমূল হইলে জীব অপর জীবকে আপনার আত্মীন্ব 
ডাবিবে, কেহ অন্তেব প্রতি কোনরূপ দ্রোহাচরণ করিলে যে ভগবানের প্রতি 
ড্োহাচরণ হইবে। তাহার অংশ স্বরূপ জীবকে সেবা করিলে ভগবত সেব! 
হইবে। অপর জীবের হুখ স্বচ্ছন্দ আপনার নুখ স্বচ্ছন্দ বলিয়া বিবেচিত 
হছইবে। অপিচ আমি বলিলে যাহ! বুঝাঘু তাহা সেই সচ্চিদানম্দ পুরুষ আমার 
আত্মীয় তিনি বিশাল সর্ধ্ব ব্যাপী আমি সামান্য কলিকা মাত্র। তিনি উপাস্য 
আমি উপাসক, তিনি প্রভু আমি দাস, তিনি প্রাথপতি আমি তাহার প্রিয়তমা, 
তিসি আমার পল্পম বন্ধু তিনি পিতা মাতা আগি সন্তান এইরূপ সম্বন্ধ জীব 


১৪৪ ভক্তি | [ ১৬শবর্য, ৮ম মংখ্য।। 





ভগব'নের সহিত স্থাপন করিবে এবং সেইরূপ সন্বস্ধ জ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়া 
জীধ কাধ্য করিবে। 

না। আচ্ছা এরণ জ্ঞানে কার্য করিলে আমাদের কি হইবে? 

প্রা। জীব শান্তি'ও পরমানন্দ লাভ করিবে সাংসারিক ক্লেশ ছুঃখে জীবকে 
মুহমান হইতে হইবে না। স্বার্থের জন্ত জগতে অশান্তি অতাচার প্রভৃতি ঘোর- 
তর ছুক্ষপ্ন নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে যদি জীব স্বার্থকে বিসভ্ভন দিতে অভ্যত্ব 
ছয় এবং পরের হুখ শ্বচ্ছন্দে আপনার সুখ স্বচ্ছন্দ হইবে এই ভাবে যি কার 
করে তবে আর কিসের ছুঃখ কিসের কেশ। 

ক্রমশঃ! 


প্রেমাবতার! 


(লেখক-_জীযুক্ত কালীহর দাস বন্ধু তক্তিসাগর 1) 
(পুব্বপ্রকাশিতের পর ।) 


“অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদিয়ায় ॥” 
জগৎ তারিতে আজ শ্রী্রমন্সহা প্রভু শ্রধাম নবীগে উদয় হইগ্েন | 

১৪৯৭ সকে ফাল্গুনী পুণিমার সন্ধ্যায় ভূমিষ্ঠ হইলেন। ধর্মে কাম ররাহুগরস্ত 
ছিল, রাছর সেই বোর আধারকেও আগোকিভ করিম! শীীগোৌর পূর্ণেন্দু 
আবিভ্ত হইলেন। চা্দকে ত্াধাক়ে গ্রাস করিগাছিল কিত্ত আবার এমন 
চাদের উদয় হুইল যে সেই আধারকেও গ্রাস করিল। চাদের গুণ রাহ গ্রাসে 
ক্ষয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া! আুধাউপীীরণ করে, কিন্তু গৌর বিধুর অলৌকীক ও 
অমিত গুণ প্রস্তাবে পাপের বহি ও ইন্ধন পর্ধ্যপ্ত গ্রাস করিয়া তৎপরিবর্তে 
প্রেমহুধা ছড়াইতে লাগিলেদ। স্বয়ং কলিও নিষ্পাপ হইলল। বৈষ্ণব কৰি 
গোবিন্দ দাস বলিয়াছেন, 

“চৌদিকে পারিষদর তারা, দূর করু কলি আ্াধিয়ারা। 

অভিনধ গে|র| দিগরাগ, উরল শ্রীনবদীপ মাঝ ॥” 


5 ৯ রঃ শশা তি 
৫ 2৩৯ (শিম নানা । 


সাবা বলরাম 2 বালদানেন ৭৮ 
“কোথা? আছিল শোর। এমন হুন্ার | 
"লপে মুগ্ধ কৈল শী নগর 1? 
আজ »»] গন» মিদ্ধুতে স্বয়ং সণানঙ চলা উদ্দিত হই? ও ৭) শা 
গগস(থের আব আনন! থঙ্ষে না । শলিহত জীবের বছ ভাপে গা ২ খাদ 
ভাগ/শশী ডাদহ হইলেন কুধাংলোৌএদী-সিপনে ভবরেতৌবাধ ৫ পল 
শা হইয়া নামজ্ধ প্রসব করিত, 


হরি হলি গোরা কেনে কান্দে । 
লা লা'৭ ঠেকিলা কার প্রেমমান্রে। (বলটা পা) 
পুমা প্রিয়া পেখাত7? করিছে গোধা্দ অবতার । পান চ১৯+ 


সপ পর কাপল ঈ সি 





হাথ ইহ। প্রেমের বিশিী লুল ) 
৮, দিগ তির, আলে নিজ গস 
পি ধর্িনা কানে গতিত পাম ॥ বেজবাশি 
হাস লউলগ ভিত শ্রমে পালায়, ভসার। আআ জব চা 25 
[লশঢাঙ্গেহ কাদির &গ পণযা নারী মহলে হান য় ডা সা 
বটিলন। ইদাই এনা।ন শুচারের অধিবাস । 
বাশার ছশে প্রত করেন কেন্দল। 
কুষ হরিনাম পনি রুহয়ে রোদন । 
অগচএধ জার হরি বহে দরীগণ । 
দখিতে আসে যেহা মধ্ন নু জণ॥ 2৮7, 
এই 'ভাষে 'শনীগণ ছাঁকনাম যার আলপনা ১1ন চিনা 5 বার 
এভই আনশ্দ যে ভহ|র অলপ দর্শনে লাহীগণ ৮) হাদি জিন আরব 
মনে করিতে পাত্রিণেন না এবং শঙ্কর বণণ্ড তেল তি শাখে।]1 [নিগা। ৪গীক, 
সতরাৎ নারীগণ আ্বভাবত তাঁহাসে। গৌণহরি” 71 তত ডাকল ল[খলন। 


গৌরহরি বা ভাজে হাসে অর নাশ | 
অতএব ঠৈল তাব মাগ গৌরহা?। ৮1751 


নিজ লীগার এক মুগ মাতা একজে ঘোগপ। বগগেল। তৌসকা (5 
।শিয় কচি কপে ও ধায় কাঁচ হাস্তের আছাদ শাগীগণের চিত্ত-কমপের লহ 
এপ উথলাইগু। পলি” । 


চি 


৭৪৬ ভক্তি | [ ১৬শ বর্ষ ৮ম মংখযা। 





গোরা মুখে “মা? সুধা গারা 
সে মুখে “মা* শুনি শশী তোরা ॥ 

“মা” শব্দে কত না অমৃত |-_তাঁহা আবার চাদ মুখে উদ্‌গারিত! আহা, 
কি মধুর! কি মধুর] কি মখুর!]] অহা, তচ্ছ,ধণে শচী মাতার প্রাণে 
আনন্দে কতই লহর! শ্রীতগবাণ স্বতন্ত্র হইয়াও স্বক্তাধীন তাই ভক্তির জোরে 
আজ ভীগ্গবান্‌ শচীমাতার কাছে পুত্ররূপে ধরা গাঁড়য়াছেন। 

ভক্তি বুলে বিকি যায়,--ক্তি ডোরে বাঁধা দেয়। 

তিনি পাণ্ডব রথের সারথি কেম? ভক্তি বশ্ততায়। তিনি বিছুত্ের কু 
খাইলেন কেন1স্পভক্তি বশ্ঠুতায়। তিনি গুহুক চগণ্ডালফে কোল দিলেন 
কেন 1-চভক্তি বশ্ততায়। যশোদার করে কাধা পড়িলেন কেন ?-_ভক্তিবশ্যতায়। 
আজ ব্রজগোপীয় প্রেমবগ্যতায় ভ্ত্ত বিগ্রহ ধারণ কর্িলেন_-খরে গ্রে 
অশ্রা'নঙ্ষা। মগিয়া গ্রেম দিলেন। 

মধুময় গোরাশিশু কিবা নাচেন! লদীয়া*নাযী “বোলছরি বোলহরি" বণি 
করতালি দখা কত ন1 লাচান।__নিষাই নাচ; শিষাই নাচ, তালে তাঞ্গে 
গা ফেলে নাচনাচ নাচ। নিমাই শিশু হুধা তরঙগবৎ, উঠে, নাচে আবার 
পড়ে (কিবা মধুষরী শোভা !--যেন সকলের, অর্ধ্বনাীবের মুর্তিযান হুখ! 
আনদ্বখনি গোরাচাঘেরে দেখিয়া গাণী মাত্রের তাপ থাকে না। সবারই বাষ্থা 
এমন চাদ ধরিয়া তুলি! বুকে মাথিযা রাখে। নিমাইর মুখ দর্শনে সকলের 
হনয় বাংসগ্যরলে ভরিয়া বায়। প্রভু নৃত্যবিকাশে ভূয়ি কল্যাণ মধুর ধার! 
প্রবাহিত্ত ₹ইতে আরভ হইল। 

“কৃষচুহিস্থৃতির নাম সংসার বা হুঃখ ।+ 
উদৌচক্ষের আবির্ভাবে কলির কৃষ্বিস্মৃতি অন্ধকার ঘুচিয়াছে; স্বতরাং 
২৯ ০1২১ খুষ্চয়াছে। কাপর জীবের ভাগ্য প্রশগ্ত; যেহেতু ;-- - 
কেদে ষিদিখেঃ রাজয়স্িহোকে। মহান গুণঃ। 
বীর্চনলের কৃষস্য মুক্তো বঞ্চঃপরং ত্রজেৎ ॥ (এমতাগবতমৃ।) 
ছেকসাপন্‌ | কার র লিখিল দোষ সন্ধেও তাহার এই একটি মহদৃণ্ডণ তুষ্ট 


হল তে, খেকে জীতম্মমাম লক্্ীর্তম করিলে তববদ্ধম হইতে মু হইয়া! পরমাগতি 
মাস্ক ₹কিখ। থাকে। 


চৈত্র, ১৩২৪।1 প্রেমাবতাঁর । ১৪৭ 





কগিঝালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার । 
নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার ॥ জী ডে? 9২1 
পূর্ণ স্বরূপ রূসৈক বিগ্রহ সেই সাক্ষান্নামী অবতীর্ণ ₹হরা বলির মত 
জয়মুকুট গরাইলেন। 
বৃন্দাবনের কেপিকুঙ্জ কুটারে সশীগণ থে উপাদেয় আমগ্রী মকল বল করিধ। 
অতি যত কঙ্গের ভোগ লাগাইয়াছিলেন সেই প্রসাদ ইত্তরদণে বিলাইত্ডেই 
ফুষ। ভক্তরূপে শর্ট হইলেন। নিবুগ বাহিরে সর্বত্র সে প্রেম সন্ধান ও 
উদ্দেশ পৌছিগ। 
পররবর্ধা জান বিষয়ত্বাভাবাৎ ছমঃ কলৌ।” 
প্অন্তঃ কৃ্ক্কাহি গৌরঃ" 
প্রচ নিজ ভগবা লুকাই্ মানুষের সঙ্গে গণাগলি কোলাকোদি করিয়। 
ধূলায় লোটাইয়। নাচিয়া গাহিযা নিজ মাধুরীপানে কোটি কোটি জীৎধে মুখ ও 
মধুর করিয়া দিয়াছেন । হুতরাং ছত্র অর্থা২ প্রচ্ছ্নতাই গ্রেমাবতারত্বের নিধান। 
একজন মহারাজ রাজবেশ না লুফাইলে যেমন জননাধারণে মিশিতে পাবেন না, 
এ তে কুষণলীল! চেয়ে গৌরলীলায় প্রভু বেশী নামিয়াছেন। তাই মহাজনধধ্শ 
বাজেন এমন দয়াল অবতার আর নাই। 
দীন কাঙ্গালাবতার শ্রীগৌরাগ সকল দেশের ধুলিকেই পদধূলি বা রে 
ধুলি করিম! বারধিযাছেন। জীবের ভাগ্য অমীম। 
অঙ্গা্ভরণ হরণোদদেশ্যে চোর খিশ্বস্তর শ্রীগৌবাগকে স্প্ধে বহন করিধা 
ঘুরিল। বির্বস্ঠরের মায়াচক্রে চোর অবশেষে শ্রচী গৃহ ছ্বারেই উপস্থিত । 
চোরের অতিসন্ধ দুষ্ট হইলেও প্রড়ুর আীঅনস্পর্পে ও প্রভুকে স্বন্ধে বন 
করিতে পাইয়া, চোরের বুদ্ধি নিশ্ল হইল তন্কর, তৃণাবর্তবৎ প্রভুর মায়াধর্তে 
তৃণবৎ আবর্তিত হইগ্া ধন্য! এই অধতারের নাম ণচৈতন্য।*--এইং 
অবতারে প্রাণে মারিয়। মুক্তিদান নাই। তৃণাবর্ভ হত হুইয়া মুক্ত, এই তত্র 
না মরিয়া ততোহধিক ধন্ত। প্রভু কুপায় তাহার চৈতন্োদয় হইল-ন্ুতরাং 
মুক্ত, ও ততোধিক ভক্ত হইল। চিয়নিড্রিত ভগবন্ধা্তের জাগরণই বার্থ 
মুক্তি, উহ! পীবন থাকিতেই টে ) তখন ভক্তি ছায় উন্মুক্ত হয়। বে অবত্ারের 
কৃপায় বর্তমান জীবনেই চৈতন্ত ফোটে, তিনি চৈতস্তাবতার | 





পৌনে বোল আনা লোকে মুক্তি লোভে যোগ, তপস্যা সাধন, ভজস 
করিতেম। মোক্ষ বাহ্থার়ূপ ঘোর কুসংস্কার ধর্ম জগতে আবহমানকাল চলিয়া 
দািতেছিল। ছুই একটি কু তযঙ্গাতিঘাতে ভথ্যত্যয় ঘটে মাই। অ্স 
আধারের পর্পতে ঢাকা এই ভ্রমটি শান্্রবাক্যের কদগৃতা লত্তার ফল। এখনও 
অনেক অধিকার এই কুছকে ধিহ্রল। অনেক শৈরিক ধাবু.মোক্ হ্যাখ)1 
কয়েন, গৌরাঙকে ঈশ্বর বলেন না। তাহারা মোগ্ষের পন্ঠোতালোকেই বিচ়ণ 
করেন, তক্ষি চিস্তামণির আলোকের সান পান মাই। বন্ধন ও মুক্তি 
নৈবধন্মাস্তভূক্তি। মুক্তিবাদ ছারা ভক্তি অ।্ছাদিও হয়। মুক্তি এক দিব্যাসস্থ। 
ভক্তি এক দিব্য বগ্য | গ্জীগৌরচনের ণালোকে মুক্তি ও ভজির পার্থক্যের 
ব্য লোনে জানিয়াছে, নধনের ধাধা মিটিয়াছে। 
বাংসল্যের কর্ণোধ্মবে সুপুয়ও মধুরে বংশী ভালই বাজে । গোপালের 
চুপুর, শ্যামেয় বংশী । আজ ভীশচী জগ্রমাধের বাৎসল্য মন্দিপ সেই মধুর 
মুপুব ধ্বানতে উৎ্সবময়। শচী গর্ভ-সিদ্ধুর ইন্দু গোয়া শুধু শটীর আনন্দ 
বন্ধীন করিধাঈ নিরন্্ নহেন, ঠাচার কিরণে জগতের অপ্যর্কাতিঃ উদ্তাষি ত হউয়াঞ্ছে 
গগজ্জীব-রুপ সান্ধ্য-আফাশ আল শোৌর-চাদের লুষ্সি্ধ মৃধা ছটায় উজ্বল ও 
গি্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে। আজও ভাগ্যবান জনে সেই লীলা মাধুর্য দমে 
আনন্দে আত্মহারা হয়। 
"্অদ্যাপিও মেই লীলা করে গৌর রাঁয়। 
কোন কোন ভাগ্যবান দেধিবারে পায় ॥৮ 
হে দয়াময় গৌরজন্বর! যে বিয়ণে জগ্রআীখবকে একদিন উত্ভাবিত কিছ 
ছিলেন, আবার সেই ভানে ব্রহ্গাপ্স্থ তাবৎ পণ্ড পক্ষী কীট পতন পরান 
সকলের হয়ে সেই আমাদের শর্ষি সর্চার কর। জীব তোমার প্ররুত তত্ব 
হদয়্ম কাঁরতে সঙ্গম হউক। দযাময় কে দীনের এ আশ পুর্ণ, হইবে ? 
আক্রধার] বহে ঢই আপন্রনয়নে 
মধ কম্প হেল চরণ দর্শনে ॥ 
সর্ব জগতের ভাগ্যে প্রড় গোৌরচন্। 
প্রেম ভঙ্জি শ্চাবের করিঙা আরও ॥ চৈ: ভাঃ। 
হি যী পাপাাভক্তি ; ফল-্াপ্রেম। প্রেমভক্তিশ চ্নম নিদ্য!। 
বিদ্যাসণু জীদনম 


চৈত্র ১৩২৪। | শ্েমাঁবতার | ১৪৯ 


প্রেমভক্তি বিদ্যার প্রাণ। দেহ গ্রঠিত হইয়া ধেমন উহাতে প্রাণ সঞ্চার 
হয়, তেমন ছ্িদ্যা দেহে প্রাণ শ্বরূপ প্রেম ভক্তির সঞ্চার হয়। বন্দি বিদ্যানু- 
শীলনের ফল ভক্কিতে না দীড়ায়। তবে সে বিদ্যা বিদ্যাই নয়, সে কেবল 
মুর্খতার আডবম্বয়। জল বাপ্প হইয়া গগনে মেঘ রচনা করিল) ভীষণ গর্জন, 
' কিন্তু বর্ষণ নাই। বিদ্বজ্ঞনের বিদ্যা-মেত্ব অবর্ধণে নিস্কল। হ্বাছাক়্ হিদা| 
অমৃত বারি বর্ষণ করিয়া চিত্ত-ক্ষেত্র উর্বরা ও শশ্তশালিনী করে, তিনিই যথার্থ 
বিদ্বান্। বিদ্যা পুর্পব্তী পঞ্ধে ফলবতী হইয়া প্রেমসক্তি প্রদান করে। ধাহার 
বিদ্যা ফঙ্সিতা, তিনি ধন্য। সার ও যত্ুভেষ্ধে বা অতৃষ্ট দোষে কাহারও হিদ্যা- 
লতার ফুল দলা কণ্টকবৎ,চোখা হয়। এমন ফুলেয় তেমম অন্ভাব নয়, 
যাহার হার গাঁথিয়া পরিলে গলায় পিধে। তাঁহার ফুলও কণ্টক জাতীয়। 

নব্ধীপের বছ মানিনী ভূরিবিদ্যা বন্টকলত! বৈ বেশী নয়। তাই পণ্ডিত 
বিদ্যায় সমাজের চক্ুক্ুত্মীলম মানসে অগাধ বিদ্যার অভিনয় দেখাইঘ। 
আমাদের শ্রীগৌরাঙ্দ উহা! কণ্টকলত। নয়, কল্পলতা প্রমাণ করিতে বিদ্যার 
একমাত্র সারডুত লক্ষ্য এবং সিদ্ধিগরূপ প্রেমফল প্রকট করিলেম। শিক্ষার 
উদ্দেশ্ট কি, তাহ।র গতি ফোন দিকে, ঘগৎ আজি দেখিয়া শিধিয়! মাতষ 
হউক্‌। আগত বিদ্যা্িগ গজগণের গর্ব চূর্ণ হউকৃ। পণ্ডিত! আজ বুঝিয়া 
লও তুমি মূর্খ বুঝিয্া লও তুমি শুধু এতকাল কন্টকলতার মূলে জল সিন 
করিয়াছ। 





পকুষু ভক্তি বিনা জখবের বিদ্যা নাই আল্প।” 

অর্থাৎ বিদ্যা মৃণাল মাত্র, কমল উহার বিকাশ, মধু গন্ধ তাহায় পূর্ণ-গরিণতি। 
কমল হীন যুধাল, আঁর ভক্তিছ্ীম বিদ্যা তুল্য জামিেন। 

“বিদ্যার” যথার্থ ব্যাধ্যা ্গতে আজ খুলিয়া! ধরা হইযে।--পরম বি্যাধান 
গৌরহরির় হিদ্যাময়ী তনু ভক্তিফুলভবে নোাইয়া পড়িল, আনদহিল্লোলে 
দোছুল্যষ!না হইল এবং নেত্রধারাঘ মধু বহিল। 

বিদ্যার প্রয়োজন কি?- চরিত্র গঠম করা অর্থাং নিরপরাধ, হইতে 
শিক্ষা বনধা। | 

সাবধানে নযোন্বম শুন এক কথ]। 
অস্রধছা অপরাধ ন। গঞ্জে মর্দ্থা ॥ শ্রেমধিল।স। 


১৫৪ ভক্তি । [ ১৬শ বর্ধ।-৮ম সংখ্যা 


বিদ্যা বা দর্শন) উহার চণ্চা হারা চিগ্ত ও চনলিত্র গঠিত, মার্জিত ও রঞ্রিত 
হুয়, চিত্ত মতত সত্বপূর্ণ থাকে, উহাতে রজত্তমঃ ক্রিয়া করিযায় অধকাশ পায় ন।। 
হুতয়া* চিত্তে কি লোক ব্যবহারে কোনও অপরাধ বটে না। নিরপয়াধ ব্যক্তির 
চিত্ত নিয়ত প্রসাদ পুর্ণ থাকে। তাই, তাহার চিত্তে মিজ্য নবনব আকতার 
উদ্রেক ছয় না। ইহাই বিদ্যার বিশুদ্ধ গতি বা ভগবৎ প্রগন্নতা। 

"এইরূপে লইলে নাম প্রেম উপজার়।* 

বিজজ্ছবন নামপন্বীগুন দ্বারা প্রেম লাত করেন। মূর্খজমের পদে পদে 
অপরাধের বেড়ী লাগা থাকে । নিরগরাধ মানবই প্রকৃত্ত পণ্ডিত। 

বিদ্যাদেষীর অভিনয় সমাপ্ত হইল। এখন ভঞ্জিদেবীর অভিময়ারত্ত। 
গগলে চাদ সত্তত পুর্ণভাবে বিরাপমান্‌, অথচ ক্রমশঃ তাহার কলা বৃদ্ধি লক্ষিত 
হয়। ভঙ্জপ প্রেম-হুধাধার গৌরচন্ত্রেক্স গঞ্ধার এই প্রধম প্রেমকলা প্রকাশ । 

শ্রীগৌরান-নেত্রে বিচিত্র গঙ্গাধার] | কি দহ, গদকমলেয় গঞ্গা নেত্রফমলে 
পদ পাইল। গোয়া্টাদ কাধেন কেন? বিদ্যা-্গীয়োদ হইতে তক্তিইলুর 
প্রকাশ | ও নয়নধার] লয়, গুধাক্ষ্ণ! জীবগণ, হুগণ, লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া 
বিদ্যোপার্জন কর এবং শগৌরাঙ্গ প্রবর্তিত পদবীর অনুলরণ কর এবং অশোক- 
কামার বিচিত্র লীল! হুদ্গম কর। একবার ভাব জ্ীগৌরা কাধেন ফেন, 
এবং এই শ্রশ্নের উত্তর সিদ্ধান্ত মির্ণয় কর।--গ্রোয়ায় পুরযের ভাব 
জাগিয়াছে। নাতি 

সহ্ক্তি-কুম্থুম | 
[প্রেম'পাগল শ্রীল রাধা! মাঁধবের লিখিত 
পত্রাবলী হইতে অবচয়িত।] 





মহাপ্রভুর সেবা গুকাঁশ। 
র্ঘয মার্গে, জীমহা প্রভুর মেঝ প্রকাশ কেহই করিতে পারিবেন না| 
এম্*প ভাবে সেধ! প্রকাশের চেষ্টা, দোকান বৃদ্ধির আদ্াম মাত্র। ইহাতে, 
ভগবানের আদেশ লঙ্ঘন কর! হয়| রাগ-মার্গ, পুণ মাধুধ্যময় ; উহাতে সব্ব 
বণের সমান অধিকার আছে) কোন ভঞ্তি বিশেষতঃ এক্চেটায়া ধর্খ, ইহা নহে। 


চৈদ্ধ ১৩২৩1 ] সছুকি-কুহম | ১৫১ 


জ্ীবৈকব ও নর লীলায় বির্বাস ব্যতীত কোন প্রকারে মহাপ্রতুর নেব! 
প্রকাশ হর না, হইবে না। “মানুষ ভজন অতি সোা। নাইকে। তার যোগ 
উপখাস্‌, কেবল বিশ্বাস, ক'রে দেখ কত মজা” 

গকুফের যতেক খেলা, সর্ধোত্তম নরলীল!, নরহপু তাহার শ্বরূপ| এই 
মহাধাক্যের অনুসন্বণ করিয়। ধিনি সাধনায় জিদ্ধি লাভ কন্িগ়্াছেন, তিথিই 
মেধা প্রকাশের অধিকারী ; অন্তের চে বিড়ম্বন! মাত্র । 





ভডগবানের পূজা | 
১৯১০ 

জগত্ডের প্রতি অন্গু আরবাধাময় জগৎ) শ্রীবিধু প্রিয় অভেদ্‌ স্বরূপ শক্তি; 
নাগরীর ভাব ব্যতীত অন্ত কোন ভাষ লক্বদ্ধ গ্বাপন বা পু্জ। হইতে পারে না। 
“্রৃদ্বাবনে অগ্রাকত্ত নবীন মদন। কাম বীজ কাম গান্ধত্রী ধার উপাঞন ॥* 

“সাক্ষাৎ ব্রজেত্র হুত ইখে নাহি আন।”--অজ্ঞান জীবের লুচী মণ্ডা, 
ধান্ত হণ্টা ছারা শ্বপ্নৎ তগবনের পুজা হইতে পারেনা । আত্মদানে সখী 
স্তাব অবলগ্থন ব্যতীত এই লীল। জ।মিবায়্ উপায় নাই। 


"অতএব সব্ধ্ধ পুজ্যা গরম দেবত]। 
সর্ব পালিকা, সর্ধ জগতের মাত 





অবিশ্বামে--অপরাধ। 


সপ১০১ 


জীউ।মন্মতাপ্রতূ। কাশীধামে, গ্রকাশানন্দ ও নীলাচলে ইইসার্ববভোম 
ভট্টাচার্ধের দিকট সমুদয় হেদ ও বেধাস্তের যিচার করিয়া, সঙ্বদ্ব, অভিধেয় ও 
প্রয়োজন তত্ব বুঝ|ইয়! গিযাছেম ; হাহাদের, ইহাতে বিশ্বাস নাই, তাহারাই 
পুনরা় বেদান্ত গাঠ পুর্ধাক তর্ক করিয়া খোর অপরাধ করিতেছেন। অবির্বাসে, 
এরখ অপরাধ প্রেমের পথে কণ্টক্‌ খ্বরূপ। 





এশ্বর্য্য সেবা, না, পেষাধারি ? 


& ৪ ৮......০ 
জপ উড 


“শান্তর ছাড়ি কুফল! পাষণ্ড বুঝায়? প্রীচৈতক্জ চরিভামৃত, জ্ীচৈতন্ত তগবত, 
প্রদুতি চারি লক্ষ বৈষব গ্রন্থ .বতমালে, লোষের ঘরে হঞে প্রেম-অন্েষণের 


১৫১ গপ্তি' | [ ১৬শ ধর্ঘং ৮ম শংখ)।। 


মক দর নাহ পপ ৬ শি ৮ 





এ ০ ০০ 


আযোলন নাই । ব্রন] বুজি খারা এ্ধ্য সেবা বজায় রাখ] যায় না| পুর্ণ 
মাধর্ধা শীলা, আদি নতমান ১ বর্তমান উপেক্ষা পুর্ধক অনুমান ও তর্ক, 
দুষ্ট ভাব। 





নাষে কচি ও বৈষ্ধ চিন্িবার শাক্ত কখন হয় $--আত্ম রক্ষা ঘর! কামের 
হেগ ও রতি উর্ধ্ঘ হইলে, খধন উঠত উজ্জল পাসের সঞ্চার হয়, খন, নাথ 
৪৮5 হখ এব বৈষ্ধ চিলিঝার শক্তি জশ্মে। 





সিদ্ধ বৈঝবের সেবা, 


৬ 9 ৩ শপ 
০৪৩. 


খ্য়ং বৈষ্ণুবাচীর পালনে অগ্গমগথ, কেবল সিদ্ধ বৈধৰ মেবাম় ফলে, 
সমুদ্বায় পাপ হইতে মুক্ত হইখা, প্রেম-ধনে ধনী হইতে পারে। 





অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ,-- 


পেশ 5 ০ ০ স্পা 


অনায়াসে বৈব ধর্দের সৃক্মা মর্ম ও রস তত্ব জ্ঞান লাভের জগ্থা হ্থঘং 
স্তগঘান ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া, শ্বশক্তি সাঙ্গোপান ঘারা, শ্রী চৈতন্ত চয়িতামৃত 
জীচৈতন্ত ভাগবতাদি চারি লক্ষ বৈষব গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন; 
অন্ভিমষ কোন গ্রন্থ প্রকাশ করিলে সেই সমুদায় আচ্ছন্ন কর| হয়। তজ্জন্ত 
জল নয়োত্তম বলিয়াছেন-__ 
ওবে ভাই বড়ই বিষম কলিকাল। 
গ্পুলে কলগ তরি, মুখে তার ছুগ্ধ পুরি, 
তৈছে দেখ সকাল বিটাল॥ 
প্রাচীন প্রবীন পথ, তাহা দোষে অনিবত, 
করে, দুষ্ট কথার সুঞার। 
গঙ্গাজল যেন নিদ্বে, কুপজল যেন বন্দে, 
সেই পাপ অধম সবার ।” 
প্রাচীন গ্রবীম মহাজন প্রসিদ্ধ শান্ত প্রকাশ ভিন্ন নুতন গ্রন্থ প্রকাশ করিবার 
গ্রায়োজন নাই । মহাজনগণ, যত সহজে শ্রীনাম প্রচার করিয়াছেন, তত সহজে 
প্রচার করিবার শক্তি আর কাহার ও নাই; সেই অমুদায় গ্রন্থ আর্বিকল নির্ধিিকার 
প্রকাশিত হওয়1 যা$নীয়। রসলীলা বনে পুর্ুষেরত অধিকারনাঈইী। 


৮ 


তক্তি ১৬শ ধু ৯ম১১৬ং সংখ্যা? বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাল, ১৩২৫। 
' কিচাহিব আমি? 


কি চাহির আমি লাখ, কি ঢাহিব চরণে তোমার? 
জামি না তো! মুঢ় আমি, ভাজ মন্দ কআমার! 
এ সংসার সুবিশাল, 
কন প্রলোতন-জাল, 
শাতিয়। রেখেছে মায়া, সাজায়েছে চমত্কার) 
বিলাম-ভধন কিবা, আকর্ষণ কি তাহার! 
কত ধন কত জন, 
জগতের কি বন্ধন, 
ভুষন-মোহন রূপ রভিয়াছে চারিধার ) 
ধায় অন্ধ মুগ্ধ জীব, দেখি তাহে অনিবার। 
হয় পূর্ণকাম কেছে; / 
কেহ গাত করে দেহ, 
মিটেন। পিপাস! তার) দেখে হিশ্ব অন্ধকার! 
ছায়ার এ খেল! ওগে।, কিবা লাত জাতি ক।'র? 
হেন লান্ালাতে নাধ, | 
অমুল্য এ দেহ পাত 
টাছে নল! করিতে প্রাণ) করি ষব পরিহার 
চাহে লা উর্ধ মুখে/--কি উচ্চ আকাজা। তার | 
অন্তরযামী তুমি ছবি, 
কয় পূর্ণ কূপ! কারি 
'মারা কার)--দাও দিবি বলের 'লারাৎসার । 
আমি তো জানি না সত্য জল, নন্দ কি আমায়! 
দীন-সজীভন্তী চরণ মুখোপাধ্যায় 


১০০ 


পথের কাঙ্গাল। 
(লেখক-_শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ।) 
৩--অধমে কর করুণ! । 
মি 

যত ন! কীদি, বত ন। আকুলি ব্যাকুলি করি, যত না হতাশে খ্রিয়মান হই-_ 
এরি মধ্যে একটা শক্তি জাগির়া উঠে। মেটা অণক্ষ্যে, অজানিতরূপে, 
অভাবনীয় প্রফারে বিফাশ পায় বটে, কি সেটি যে তোমারই করুণা, প্রভু! 
মানুষ পড়ে, পড়িবার সময় তাহার কত না আখাত লাগে, মাটিতে পড়িয়া হয়তো 
দে অচৈতন্ত হইয়া! যায়, কিন্তু ষে মাটিতে পতন হয়, দেই মাটি ধরিয। আবার সে 
উঠিবার প্রত্নাস পায়। তাই প্রবাদ আছে--"যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে 
তাই ধারে।” 

আসে, মানুষের প্রাণে এমন একটা অবস্থা আসে, যখন সে কিছুই ভাবিয়। 
ঠিক করিয়। উঠিতে পারে না। তাহার সকল চিত্তার দৌড়, ধেন দ্রুতগামী 
পথিক্রে পথপ্রান্তে গভীর ও বিস্তু ত খাদ দর্শনের মত সহসা নিরপ্ হইয়া যায়। 
তাহার সফল যুক্তি-তর্ক, যেন ক্লান্ত শ্রান্তদেহের সায় নিস্তেজ হইয়া পড়ে। 
অভাবনীয় ঘটনাচক্রে পড়িয়া, এমন একটা মানসিক চঞ্চলত] হয়, যে অবস্থা 
সে আপনাকে সামূলাইতে পারে না; অপহায় ও উপায়হীন বোধে, যেন মন্্রমু্ 
সর্পের মত স্বস্ভিত হইয়া থাকে। সে অবস্থায় ৩ধন, স্বাঙাবিকরূপে এই ভাবটি 
জাগিয়! উঠে-+"ওগে!! যদি কেছ দয়াল থাক। যদি কেছ ব্যধাহারী থাক, 
বদি কেহ অন্তর্ধ্যামী থাক, তবে এস, একবার এস। আনিয়া আমায় উদ্ধার 
কর। শুনেছি, তুমি নাকি করণামঘ্ব ! জীবের প্রতি তোঁমার অপার করুণা । 
তোমার করুণায় যে আমর! চলিয়া-বলিয়া বেড়াই, একথা পুর্বে গুমিলেও তাহা 
তেমন করি! বুঝিতে পারি নাই । কিন্তু এখন তোমার করুণাতে বুঝি'য়াছি, 
তোমার কণা বিকাশের এ অপুর্বাকৌশলে বগিতে শক্তি গাইয়াছি যে-- 

প্যদ্িও মোরা পতিত, (তথু) তুমি মোদের গতি ত £* 

মমে একথ| ছাগে, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ. ফাটিয়া আগ ঝরে। চক্ষে 

আগেও জল বাঁরিয়াছিদ--সে তখন পতনের ভব়ে। আঘাতের চোটে, আত 
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অতৃপ্তির জন্ত। এখন কিন্তু প্রভু তোমার করণ দেধিয়! প্রাণ গলির গেল। 
অধমকে, পরতিতকে, ভ্রান্তকে উদ্ধার করিবার জন্ত তোমার এ বিচিত্র কৌশল 
দেখিক্ প্রাণ যে গলিয়া গেল। নয়ন যে দরদর বেগে ঝরিতে লাগিল। অবশ 
বাহু কোন অনির্ববচনীয় শক্তিতে উর্ধ বাহু হইল,--রসন! যেন কি অপূর্ণ 
আশ্বাদে পরিতৃপ্ত হইয়া! উঠিল। তাই না তখন বাম্প গদগদ্ধ কঠ হইন্ডে 


প্রতিধ্বনিত হয়-- 
অধযষে কর করুণা। 


করুণা কর, করুণাময় ! দারুণ হুদ যন্তণ! ॥ 
ভোমার আদেশ ভূলে, বিপথে এসেছি চলে । 
বুঝি নাই, ভাবি নাই হইবে এত লাগুন! ॥ 
কম্পিত শঙ্কিত কার, পরিত্রাণ নাহি পায়, 
বিভীষণ রিপুগণ সবলে করে তাড়না। 
অতৃপ্ত চঞ্চল প্রাণ, হতাশেতে অিয়মান, 
দেখি চোখে চারিদিকে আধার ঘন বরণা ॥ 
তাই গো পতিত জন, কাতরে করে রোদন, 
দাও তারে পদধূলি করিয়ে ত্রুটি মার্দন! ॥ 
এমনি করিধা যখন প্রাণ কাদে, তখনই যে কক্ুণাময়ের অপার করুণার 
সন্ধান পাওয়া যায়। তখনই এই বিশ্ব মধুময় হইয়া উঠে। সকল অভাব দূর 
হইয়াধায়, সকল অসম্ভব লয় হইয়া যায়। জ্যোতি্্বয়ের পদনখচ্ছটান্-- 
অন্ধকার কোথায় পা্গাইয়া যায়; পূর্থানন্দে-অবস।দ এ নিরানদ্মাকে *গ্রাথ 
করিয়। ফেলে। অতৃপ্তির উদ্ছত্খণ ভাৰ কাটিয়া! যায়-তৃপ্তির লয়নানন্দকর-_. 
চি ডুটিয়া উঠে। তখন মে চিত্র যে দেখে, সেই মুগ্ধ হইয়া, যুক্তকরে অবনত- 
মন্তকে বলিতে ধাকে-- 
"নয়ন মুদি ব1 চাহিয়া! থাকি, অথব! যে দিকে ফিরাই আ্বাধি, 
অন্তরে বাহিরে যেন নিরখি তব রূপ মনোহর ।” 
এ জগতে এভাব জাগাইবার জন্ত তে? এসেছিলে প্রভু এই বঙ্গে । €স জে 
৪৩২ বতসর মাত্র। পতিতকে, ভ্রান্তকে, কি করিয়া নিঙ্বক্ষে ট/লিয়া 
লইতে ছয়, তাং! দেখাইবার জ্ত তো ক%নাময়-্" হুজি অনর্পিত করণ। বিতরখ 
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ভিডিনির টি ভিউ 
করিয়াছলে। জগতের অসস্তাব দুর করিয়া তুমি ল। ফতের প্রতিষ্ঠা করেছিলে 
প্রভু! তাই বলি আদ আবার কাতরপ্রাথে বলি,_-ওগে। | ফে যেখানে আছ”. 
সকলে সমস্বরে প্রাণে প্রাণে তেমনি করিয়া! একবার বল-“গ্রভু ! অধমে কর 
করুণা !” জগতের অসভ্ভাব দূর হউক, সতের প্রতিষ্ঠ। হউক। আর প্রতুর 
অনার্পিত করখার পরিচয় গাইব তৃপ্ত শান্ত ভগতবাসী, মু্তকঠে তাহার 
জয়েচ্চারণ করিতে করিতে খ্বোষণা করুক ১. 

একি অপুর্ব জীবের ভাগ্য নদীয়।-নিধি সম্ভব ? 

আপনি কেঁদে পাপী তরায় একি লীলা অন্তিনব। 

তাহারে ভুলি মাথিয়। ধূলি মানৰ মোহে মাতিল-_- 

দেখিয়া নিজে কাঙ্গালী সেজে তাহারে প্রেম যাচিল। 

সাধ্য-সাধন নিগুঢ়তত্ব অনর্পিত করুণা সে-_ 

গৌর না এলে এ মহীমণ্ডলে সে রূস পাইত কে? 





৪--«আমায় নিয়ে চলে |৮ 
শত ক হুস্প 

গুনেছ কি কে শ্রবণে, যখন কোন বালক পথের পাশে দীড়াইয়া। 
গমনোদ্ভত-পিতার হাততখানি ধরিয়। আধ আধ, নুধামাথা-স্বরে বলিতে থাকে--. 
ধবাধা! আমার নিয়ে চলে ।” দেখেছ কি কেহ নয়নে,-মুমূর্ষ প্রায় কোন 
কোন ভক্ত খন, সানন্বচিত্তে সহাস্তে, ভগবানের নাম কক্সিতে। করিতে 
পরিপা্স্থ পরিনগণকে জীণকঠে সম্বোধন করিয়া ধলেন-_-গএইবার আমাক 
পতিতোদ্ধারিনী হরধুনীতীরে নিয়ে টলে।।* বুঝেছ কি কেহ প্রাণে প্রাণে সে 
যেবনা, যখন কোন পতিত্রতা, প্রবাসধাত্রী স্বামীয় কমধারণ করিয়। বান্প গদ 
গর কঠে আবেদন করে--“আমায় তোমার সাথে নিয়ে চলো!” 

বন্দি কেছে ইহা! দেখিয়। থাক, যদি কেহ ইহা! গুলির! থাক, যদি ফেছ ইহ! 
ঘুঝিয়। থাক, তবে ইছা! কি বলিয়া দিতে হইবে যে, মানুষের প্রাণে এমন 
এপ্ষটা না একট। অবস্থ! আনে, এমন একট! ম। একটা ভাব আজে, এহন একটা! 
জ! একট। খআকুলি-ব্যাকুলি উপস্থিত হয়স্্যখন সে আর ভাহিখা। চিত্তিয়া কুল" 
ফিদা না পাইয়া, ত্ী বাজকের মত, এ ভকের যত, 3 পতিরতার মত। তুতৃগ্ 
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প্রাণে, ঘন কোন্‌ আপনার জনকে, কোন্‌ চিরণরিচিভ অতি প্রিয়এনকে, কোন্‌ 
আফহায়ের হার, দিরুপায়ের উপায়, ছতাশের আপা, নিঝুনব্দের আলনাক্ষে-.. 
উদ্দেশ জরিয়া বরিতে থাঁকে-ওগো! কষে আছ দ্জাল, কে আছ দীননাধ, 
কে আছ পতিতপাবন, আমায় তোমার সাথে সাথে নিয়ে চলো।” 

“গুলেছি তুমি দয়াময়! ভ!বি নাই ওব অপার করুখার কথা। গুনি নাই, 
তোমার মধুর পবিত্র নাম । মানি নাই তোমার আদেশ, তাই আজ নাথ এমন 
করিয়া বিপথে চ'লে এসেছি | আপন ইচ্ছায় এপথে আমি নাই, সঙ্গদোবে 
চক্রান্তে পড়িয়া, মন্ত্রায় ভুলিয়া, দলে মিশিয়া--এপথে আলিরাছি। বতক্ষণ 
আলো ছিল, ততক্ষণ জনতার জোতে নানারূপ হীলাখেলার় বেশ ভুলিয়াছিলাষ। 
কিন্ত ক্রমে সন্ধ্যা আসিল, বুজনীর অদ্ভুকার ক্রেমশঃ স্বনাইয়া আফিল। এখন 
তো আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। তাই এখন বাহিব্বের আকর্ষণ ছুটি 
গ্লেল, নিজের কথা মনে পড়িল। ভাবিলাষ--এফি ? এযে পথ ভূল হইয়াছে। 
কোথা যাইব বলিম্বা যাত্রা! করিয়াছিলীম--আর এখন কোথায় আসিয়াছি & 
আলে! থাকিলে ন! হয় পথ দেখিয়া যাইতে পারিতাম, এযে দারুণ অন্ধকার ! 
হায় হায়! সঙ্গ দোয়ে পড়িয়া আত্মজ্ঞান ভুলিয়া, একি হইল? জঙ্গীরা তে| 
এখন গা-ঢাকা দিয়াছে--ভবে আর কাহার সহিত চলিব? কে আমায় পথ 
দ্বেখাইবে 1 

রজনী সমাগষে এ কি পরিবর্তন ! দিবা ও নিশার হধ্যভাগে এমনই একট! 
ঝচকিত ভাব নিত্য আখি উঠে। বাহক খেল! ছাড়িয়া মার কথা ভাবিতে 
ভাবিতে গৃছে ধার, পণ্ডরণও আপন আপন আবাষে ফিরিয়। যায়। কর্কিই 
মানব স্বরে ফেরে । যব্ধাত্রই একটা চকিত ভাব এয়নি করিয়া রিত্য জাগি! 
উঠে। বিস্তু এট। লক্ষ্য করিয়া! কি কেহ তত্বচিত্ত! করিয়াছেন? 

যদি করিয়া! থাকেন তে] বুঝিবেন যে, জীবন ও মরণের মাঝখানে দাঁড়াই 
আছি, একথ! যখনই বন্ধ হয়, তখনই এ দিব! ও সিশার যধ্যবর্তাঁ সন্ধ্যার ভ্তার 
যচকিত ভাবটা জাগিয়া উঠে । তখন বাহিরের আকর্ষণ ভুলিয়া! আপনার কথা, 
আপন আবামের কথ মনে পড়ে । গিনের জালে! মেখঢাকা পড়ে, গতিশীল 
জখতের গতিতে হুর্্যকে আর দেখ! যায় লাঁ। তাই অধ্ধকার আসে, যনের 
গরিবর্তপশীল গতিতে যখন জো [তিতয়ের শুভ্র জ্যোতির প্রতি লঙ্গা না াখির! 
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উহাপ বিপরীত গতিতে চলিতে থাকি, তখনও তা জ্রমশঃ অগ্ধকার্‌ নাইয়া 
আসে। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে পড়ি়। যখনই মানবের প্রাণে এই সচকিত ভাব 
জাগে, তখনই তার আপনার কথ! মনে পড়ে-_আপন আলয়ের কথ। মনে পড়ে 
আর, আপনার তিলমান্র স্বাধীনত! দাই ববিতা! হিনি বিশ্বচালক, খিনি বিশ্বপালক, 
(যিনি অগতির গতি তাহায় উদ্দেশে হলিতে থাকে--'ওগে। ! আমায় লিয়ে চলো” 
ক্ষার তার সঙ্গে সঙ্গে, তাহার মর্্মের মাঝে, দারুণ অনুতাপবানী শেষ চৈত্র মামের 
বিকট প্রাস্তরের মত যেন হাহারব উত্থিত করিরা খবোধণ। করে-_ 

কি দশ! হয়েছে দেখ আজি নাথ তোমারে ভূলেছি বলে। 

কি কটু বিষের বিষম আালায় জীবন যেতেছে আলে | 

নিমেষে মিমেবে গত বিক্ষত বিরাম লা পাই কতু। 

চঞ্চল প্রথণ আহ্বান করে শত হন্রণ। তবু ॥ 

পারিনা পারিন। পারিনা রোধিতে এই অসহন রেশ। 

শত ধিকারে বুঝ ফেটে যা আপনায়ে করি শ্লেষ। 

রূঢ় বাগনার আপাত মধুর কুহক সঙ্গিপ পানে। 

মিচিয়! মেটেনা দারুণ পিপাল! দ্বিগুণ করি আনে। 

আঞ কতদিন ঝাহৰ এম বেদলা পুর্-প্র।ণ ? 

হবে নার্চি শেষ এ মোহ বিকার পাবন! কখন ত্রাণ? 

জান যদি প্রেতু আমার মতন অসার অধম প্রাণী, 

ছলনায় ভুলে ভূলিবে তোষায় সহিবে অশেষ গ্রানি, 

তোমার অলীন অগত মাঝারে কেন গে! আনিলে তবে। 


পতিত যেজন চিরিন সে কি স্বাধারে পাড়িয়া রবে ? 
ঙ্ঃ চি রঙ ঙ্ 


নান।-_ প্রন তুমি ঘীন দয়ামন্ব তুমি বে নিখিল-গ্রাণ। 
আমি অবহেলে ধরি নাই শিরে তোমার পৃদ্ধার দান। 
শ্রব্থ করিলি তোমার নিষেধ ক্ষনিকের হুথ আশে। 
বর হয় তাই গো এখন নয়ন ললিলে ভালে। 

মলে করি প্রতু ডাকিয়৷ তোমাব কহিষ সকল কা। 
বলিব স্থোমায় যে দশ। হয়েছে পেয়েছি বে কত ব্যথা! 
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বশিতে বলিতে বলিতে পারিনা এমনি বিকৃত মন। 
ক্ষণেকের তরে নাহি রহে ধীর পরে নীচ জাবরণ ॥ 

ক রং ক ঞ 
তাই হেন দশা হয়েছে গো৷ আজ রয়েছি তোমায় ভুলি। 
কতকাল আর রহিব এমন পাবৰ চরণ ধুলি ? 
'আলম্ুহীলের তুমি যে আঙলয় ভূষিত জনের বারি । 
ভার, তার, প্রভু ঘধম তাপিতে হে চির-করুণা-কারী ! 
লও তাবে আজি তোমার করিয়ে যে জন তোমাতে নহে । 
দেখে! যেন আর স্ভোলে না কখন তোমার হুইয়। রহে 
প্রতি পলে পলে সর্বথা যেন সন্ধান পায় প্রাণ। 
আছ তুমি প্রভূ বিশ্বব্যাপিয়া হয়ে "অণোবুণীয়ান ॥* 
পুর্ণ হউক তোমার ইচ্ছা! তোমার জগত মাঝে। 
যেন এ মহান্‌ তত্বরাগ্সিনী নিশিদিন ছলে বাজে । 





৫--একি হ'ল প্রভু । 
| সপ 2 ৪ 2 পপ 

এ আবার কি হ'ল প্রভু? এ তোমার আবার কোন্‌ গরীক্ষা? একি 
ছললা,_না, পায়ে ঠেল।? হে ঘয়াল! হে! তারনিধি বব, এ আবার কেমন 
খেল? হায়! কি অপরাধ করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারি লাই--কিন্ত আমি যে 
শত অপরাধী ইহা যে প্রাণে এখন জাগিতেছে। জর ভাবিতেছি-ছ্ছায়| কি 
করিলাম। কি ছিপাম--আর কি হইতে চলিগাম। উর্দমুখে উন্নত সোপানে 
আরোহণ করিতে করিতে--পশ্চাৎ ফিরিয়া এ কোথায় পড়িলাম। আধঃপতিত, 
আজ আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারেনা, নিজজনের নিকট তেমন করিয়া আর 
প্রকাশ করিতে সাহস পায় না_বঙগিতে কি, মাথা তুলিয়া, চোখ মেলিয়া 
চাহিতেও তত্ব পার। অপরাধীর মত, অবনত শন্তরে, যুক্তকলে, লচকিত 
অন্তরে, সাশ্রুনয়নে--তাই জাজ গ্রাথের ভিতর,হইতে ফুকারিয়া উঠিডেছে_-ননে 
মনে সদাই এ আর্ভনাথের বাঞ্কার প্রতিধ্বনিত্ত হইতেছে-. 


১৬৪ ভক্তি । [১৬ ধধ”-১ম এ ১ম গংখ্যা। 








“্মামি ফি আর কাব। 
ধদি অপরাধ কিছু করে থাকি পদে 
যদি না কর প্রভু, ক্ষমা; 
তবে দিও হে দিও, পরাণ প্রিষ্ন 
বেষন! নব মব।” 
হল, বঙগ, প্রভু! ছয় ক'রে বলে দাও আমার কেল এমন ছ'ল | মদে 
পড়ে, একদিন ফাল্তনী পুণিমার, উচ্ছলিত ভাগীরধীগুটে, কোটিকঠের 
মধুরোল,--পহরিবোল”এনেছিল প্রাণে কি নব আনন্দ, দিয়াছিল নয়নে 
আফিয়া ফি শান্তোজ্ল মধুর চিত্র! দেখেছিল প্রভূ! দেখেছিনু তাহা) 
দিয়েছিনু প্রভু ঢেলে তাছে প্রাণ'_কআসর গলেছিল মোর হায় পাষাণ! সেই 
দিল, প্রভু সেই দিন, বিজনে বদিয়! বিরলে, ভয় ভাসায়ে আখিজলে,--" 
গাদগদ কণ্ঠে গেয়েছিনু এই গান-_ 
এস, এসহে মম হৃদয়ে 
এস হুন্দর, এসছে শান্ত, এসছে কান্ত হয়ে! 
প্রতে। ! চাহিন। জিক হুখের রাজ্য তোমার বিশ্ব মান্ধারে, 
দিও! মত চিত বিকার রাখিতে বন্ধ আধারে। 
কর সমর্থ করিতে ব্যর্থ ইচ্ছা স্বার্থ নাশিনী, 
যেন দত্ত প্রহারে করে মা ভ্রান্ত রিপূর বিষম নাগিনী। 
প্রাভো ! জীবন প্রদীপ নিভিবে যখন কালের বক্র বাতালে, 
যেন শৃন্ঠ ছাদয় মন্দির লয়ে ন! রছি মগ্ন হতাশে। 
৫তোমার) দিব্যজ্যোতির শুভ্র আলোকে রুদ্ধ আধার নাশিয় 
অর্গলহীন মুক্ত হয়ায়ে দাড়াও বারেক হাসিয়া । 
এস প্রিয়! এস মঙ্গলময়- 
আএমহে ! কাস্ত ভূদয়ে ! রী 
এস, এলছে মম হাদয়ে 
ও শীত থামেনি এখানে ।--বুঝি, ছুটেছিই এ ম্বরল তেিয়! গগম, প্লাবিয়া 
গৃথিবী। উঠেছিল প্রতিধ্বনি তার প্রতি কেরে কেজে। হেলেছিল নব শিশু 
জননীর কোলে, মি্রিতত ত্বপনে-স্ডনি নেই স্বর! রুটেছিল কু কাননে 
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সে ধ্বনি প্রবাহে, চারুকিশলব মাঝে, কুহুমকোরক। উঠেছিল শিঁহরিয়। সে নদ 
তরলে, ধ্যান স্িশিতনেত্রে, সাধক-চিত্ত। ঢূর কাননের কোলে গেয়ে ছিল পাখী 
গান-+সে মধুমুরী তানে। গলে গিয়াছিল বুঝি শশী সে বীণ। ঝঙ্কারে, ঢেলে 
দিয়াছিল ধর। প'রে সপ্িত য। ছিল তাব--অমিয় জ্যোছন]। 
আহ]। প্রক্াতি এই গীতি ঢল ঢল ভাবে যখন বিঞোর, তখন এ তরল প্রাণ 
সরল কথাই জাগিয্রাছিল। ভেঙ্গে ছিল তখন তন্দা, দর হয়েছিল তখন আল 
আর তখন থেকে থেকে, কেঁদে কেঁদে, ফুলে ধুলে--চলে ছিখ।ম--বড় মূ « 
বড় আশায়, কাম্রভাবে বলে ছিল'ম-_ 
“হরি । (তামাতে যখন মজে আমার মন 
তখনি উবন হয নুধাময়।” 
আবার কখন ব। উদ্দীবাহু হইয়া যেন শ্রস্ঠে, হনীল ণগনতলে তোযও 
শাঙঠোওজ্গ মাও লক্ষ্য রি সহাস্তা আস্তে_নাচিতে ন চিতে বলি হাম _ 
“তম যু ভাশবোস (শাটনা সাধ আরো ভালবাসা চাই । 
[আমা] দাও ভালবাসা পূর্ণ +& আশ একেবাবে ভাবে মেতে যাই । 
€চোকে ঢোকে লুকে শুধু পণ্যচ্ছ সতত 
(কমি) আছে। তাহ আছি, পাচাও তাই 1; 
(হুম) না থাকিলে আমি মরে য ই।” 
বাহিরের এন্ভাব যখন স্িতরে প্রবেশ কবিত,। তখন মুনিত নয়নে, হৃদয় 
মন্দিরে তোমার মপুবু মনোহর খাত প্রতি্ঠ। কবিষা, নয়নগ্রলে অন্ঠিষেক করিতে 
কবিতে মান্ধে চিস্তা করি তাম-- ণ 
এবার, নাথ ! তুমি আছ, আর আমি আছি, 
মানে কোন বাধা নাই ভুষনে।'? 
এমি করে, নিয়েছিলে প্রভু । পতিতে তুলিয়৷ একদিন। শ্রবণে পণে ছিল 
তব খাণা-তান--মজেছিল তাহে প্রাণ__সে যে অব্যথ মন্ধান। কিন্তু ভুরপর। 
স্তারপর। কোন অপরাধে, বল প্রঃ আবার আমারে তাড়ালে ? ধুল।খেজ। 
নিযে ভূগিয় ছিলাম, পাছে তাহে তোমারে ভুলে যাই তাই না তুমি দয়ামসবরূণে 
একে একে সব আপন কাছে লইলে। এক কমকৃপা? কার ভাগ্যে এত 
ককপা-লাভ ঘটে, প্রভু? যাদু আমি কভু তোমারে) ভুগে যাই তাই ন। আমা 
নি 
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নিউটন রিতার টিভির টিন 
খেলার সামগ্রীগুলি তোমায় কাছে নিয়া রাখিলে ! ধর্ণি খেগার স্মৃতি মনে গড়ে 
তে তো সেগুলিয় কথা মনে পন্ডিবে। আর সেগুলির কথা মনে পড়িল 
তোমায় রাতৃলচরণ চিন্তা করিতেই হুইবে, কারণ তোমার সহিত ঘে সকল 
শ্বৃতিই বিজড়িত-_তুমি যে পরাণ-শ্রিয় । 
এমন করিয়া কাছে লইয়া, আবার কেন বিদায় দিলে প্রভু! ! আবার ফেন 

নব সাজে নব খেলাম ভুলাইবাগ প্রয়াস পাইণে প্র! একি ছলনা _না, 
পরীক্ষা! । যদি ছলনা হয়--তে] বলি, প্রভু! তি কাতরদাবে বলি, এ ছঙগনা 
তি তোমার লীলাময় নামের স্বার্থকতা, না একেবারে পাদ্ধে ঠেলা? বদি ইহা 
পরীক্ষা হুয় কে লিজ্ঞামা! করি, একি বিষম পরীক্ষা! একি শুধু পরীক্ষা, না 
ছুর্ধল চিগ্ডেত্র ছুন্পবন্থা সাধন? ইচ্ছাময়! একি তোমার ইচ্ছা ঃ এও কি 
তোমার মনে ছিল? এত যদি মনে ছিণ প্রভু! তবে কেন দয়া ক'রে ছিলে? 
এখন যে ভঢ হয়, প্রতিপদে পদে শঙ্কা হয়--এবার বুঝি তোমার ক্ণাধ বঞ্চিত 
হাগেম। তাই বপি, কযোড়ে বলি, মিনত্তি পূর্বক বলি_. 

"এ খেলায় ভূলাতে যদ্ধি চাঁওছে এ দীনে, 

ন। ভুলিয়া দীন খ|কিবে কেমনে, 

আমি বুঝি খেলির, খেলল! ছাড়িধ 

পাইলেও সেই তোমা ধনে। 
(খেলা বুঝি না নাথ, খেলা খুবা।য়ে দাও!) 
(তোমায় আমায় করি খেলা, তেমন খেল। বুৰারে দাও 1) 


আনন্দ নগর । 


(লেখক--স্্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত উকীল ). 
(পূর্ববানুবৃ্তি॥) 
ন11--বঅতি নুদ্দয কথা। এক্ষণে জিজ্ঞাস। ক্গি, প্রত্যেক জীব ভগবাদের 


অংশ এ জ্ঞান কিরূপে হানয়ে বদ্ধমূল হইঘে? এবং তিনি উপা্ত আনি 
উপাসক্ প্রত্ৃতি জান হদয়ে বদ্ধমূল করিবায় উপায় কি? 
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প্র। ভগবচ্চিন্তায় একাত্তমন! হইলে এইরূপ জ্ঞান ভয়ে বঙ্ধমূল 
হইবে, এবং প্রাণে শান্তি পাইবে 

না। আপনার এই ভাল কথ। শুগিতে ধাকিদ্লাও মধ্যে মধ্যে জামার মন 
যখন স্বার্থের চিন্তায় দৌড় দিতেছে তখন ভগবচ্চিস্তাব একাত্ত মন! হইবার ফি 
কোন উপাক়্ নাই? 

প্র। হা? আছে যৈকি। সর্ঝ্ধা ভগবানের নাম জপ করা। 

লা1। নাম করিলে কি হইবে। 

গ্রা। এক স্থানে বহুলোক বসিয়া আছেন, যাঁদ তুমি তাহাপেয় মধ্যে ধছ 
নামক ব্যক্তিকে ডাক তাহা হইলে সেই যছ তোমার ডাকের উত্তর দিবে অপর 
কেহ দিবে না| আর যছু এই নাম বলিলে যহ্‌র রূপ, ব্যস প্রভৃতি যহুর 
সঙ্গগ্ধে তোমার যাহ! কিছু জ্ঞান আছে সমস্ত তোমার মনে পড়িবে, ইহ হইতে 
প্রতিপন্ন হয় যে, নাম ও নামী কোন্ঃতেদ নাই নাম বলিলে যে ব্যক্তি সেই 
নম তাহাকে বুঝায়। সেইরূপ জরীৰ যে নামে গগবানক্ে ডাকেন সেই নাম 
ফাইলে সেই নামের সঙ্গে ভগবানকে বুঝিবেন। সুতরাং ভগষানের নাম ও 
ভগব।ন এই দুইএর মধ্যে প্রভেদ লাই | 

না। নাম যখন করিব তখন যে অন্ত চিন্তা আসিয়া মনে পড়ে। তখন 
নাম মুখে উচ্চারিত হইতেছে কিন্তু মদ অন্ত চিন্তা করিতেছে। অন্ত চিন্তা 
আ.সিলেত একান্ত মলে ত্তগবচ্চিন্ত। হয় না। তাই থলি মন ভগবচ্চিত্তায় নিবি 
রাখিবার উপায় কি? 

প্র। ভ্ানেক অনেক সাধু মরি প্রভৃতি অনেক অনেক উপাস্ু নিদের্শ 
করিয়াছেন তবে আমি একটা সহজ উপায় জানি। ধাহার ইচ্ছ। হইবে তিমি 
সাধু মহধিগণের নিকট হইতে সেই সকল উপায় সংগ্রহ করিতে পায়েন। কিন্তু 
ধে উপারটা আমি জানি তাহ এই--ধখন মনে মনে ভগবালের না উচ্চারণ 
করিবে সেই সময়ে তোমার কাণ এরূপ খাড়া করিয়। রাখিবে ধে প্রত্যেক 
উচ্চারিত নাম কাপ শুনে । বদি কখন বিপর্যয় দ্বটে মনি আবার কাণ খাড়। 
করিত শুনিবে নাম উচ্চারিত হইতেছে কি না; কাণকে প্রহরী স্বঙপ বাধিবে | 
এইরূপ করিলে মনে আর অন্ত চিন্ত। আসিবে না। এহরপে নাম শে অন্তত 
হইলে একান্ত মণে ভগবানের নাম জগ সম্পাদিত হইবে। 
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না। এআইরূপে নাম জপ করিলে তাহাতে কি ফল হইবে? 

প্র। ভগবানে শ্রদ্ধা তৎপর বূৃতি এবং তৎপর ভর্তি, ক্রেমান্বয়ে উদয় 
হইবে। তৎপর হাদয় ভগবত প্রেমে গলিয়! যাইবে । সঙত ভগবৎ ফালিধ্য 
শদয়ে অনুভব করিয়া কখন হান্ত কখন ক্রেণ্দন কখন গান কখন বা নৃত্য করিতে 
থাকিবে! | 

না। আচ্ছা নাম জপে এরূপ আনন্দ লাভ হইলে অপর জীবের গ্রত্তি 
তাহার আচরণ কিরূপ হুইবে। 

প্র। তিনি নিজের নুখ-ব্বচ্ছন্দের জন্থ অপরকে সামান্ত রূপ ব্যতিব্যস্ত ও 
হইতে দিবেন না। প্রত্যুত অপরের হথ-শ্বচ্ছন্দ নিজের হুখ স্বচ্ছন্দ বিবেচনা 
করিয়া যাহাতে অপরের সুখ-্বচ্ছন্দ হয় তাহার চেষ্টা করিবেন। যাঁদ জীব 
অপরের নুখে সুখী, ছুঃখে দুঃখী হয় তবে জগতে কি কোনরূপ অত্যাচার অবিচার 
পপ তাপ প্রভৃতি ক্লেশকর ব্যাপার আর ঘটিতে পারে? তখন আনন্দ শাস্তি 
জগতে বিরাজ করিবে, তখনই প্রব্ূত ভগব২ প্রেম ভগবং সেবার কাধ্য সাধিত 
হহবে। ভগবান মহা-জ্ঞানী, মহা-বিবেটক, মহ] দয়ালু ০ত্য[দ্ি অশেষ গুপ- 
প্রাশির আধার । সামান্য মন্ুষ্যের সেবা কাঁরলে ষেবককে সেই মনুষ্য কতন! 
উপকার করেন এক্ষণে স্বগবান্কে জীব যদি ভালবামেন, সেখ করেন পরম 
অঙঙ্যয় ভগবান রশি রাশি মঙ্গল তাহার জন্য বধণ করিতে সদা প্রন্থত। 

না। আপনার সুমধুর উপদেশে বুলিতে পাণিয্িছি ভগবান্‌ সচ্চিদানঞ্। 
এ মূর্তি নিরাকারের সামিল । এ মূর্তি আয়ত্ত করিবার উপাধ কি? 

প্র॥ অবশ্য এ মৃত্ি দর্শন যোগ্য বা কোন ইল্জরিষ গ্রাহ্য নহে। তিনি 
অতীস্রিয় এ কথা পুর্বে তোমাকে বপিয়াছি । তিনি অনুভবের বিষয়। মনুষ্য 
সাধনার বলে এইরূপ আয়ত্ত করিতে পারেন। 

না। ওকথা বড় দূরের কথা। বুঝিগাম ভগবানের দশনি যেোগা রূপ নাই। 
নিরাকার ভগবানের গুধু কাধ্য ভাবিতে পার। যায়। যদি কেন লোকের সাল 
গুণ ভাল কাধ্য জানিতে পারি ভাহ। হইলে তাহাকে দেখিবার অন্ত প্রাণ মন কি 
ব্যাকুল হয় না? শুদ্ধ গুণ ওকারধ্য ভাবিয়া ভগবানের সম্বদ্ধেত পুর্ণ জ্ঞার হয় 
বা। েই অতীম্্রয় দর্শন যোগ্য ন। হইপেত প্রাণ মসের ব্যাকুগতা নিবারণ 
ফন্বজ।। আব খাদ মনুষ্য বুঝিতে গারে যে এই বীপঝান পুক্ষ সঞ্ণ গু 
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পপর 


কাধ্যের আশ্রয়। তবে ষেই পুরুষের সাধনা বা চিন্তা কি জীবের সহজ সাধ্য 
নহে ১ নিরাকার ভগবানের চিন্তা অপেক্ষা এইরূপ সাকার উপাসনায় জীবের 
চিত্ত কি অধিকতর বন্ধমুল হইবে ন1? যি অধিকতর বন্ধমুল হয় তবে তাহ! 
হইতে অধিকতর মন্রল অধিকতর মুফল কি ফলিবে না? আর বুঝিয়াছি 
ভগবানূ মহা-জ্ঞানী, মহাবিবেচক, মহা-দয়ালু। তিনি কিসে জীবের মঙ্গল 
হইবে তাহার জন্য সতত সচেষ্ট। মন্ুষ্যের মন বুদ্ধি যেরূপ সামান্ত তাহাতে 
সর্বব্যাপী অতান্সিয় পদার্থের ধ্যান কিরূপে করিবে ? 

প্র। বাপু তোমার কথায় বড় প্রীতি পাইলাম। সময় মত কথা কহা 
উপযুক্ত; এক্ষণে তোমার কথা শুনি] আমার প্রাণের কথ! কহিবার অবসর 
পাইলাম । ভগবান জীবকে স্থা্ট করিয়াছেন মনুষ্য তাহার সকল জীবের মধ্যে 
শ্রে্ট। এই শ্রেষ্ট জীবের মধ্যে তাহার অনন্ত গুণ ও অনস্ত শক্তির কিছু কিছু 
আভাম দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্‌ এই দীবের হৃষ্টিকর্তী। তিনি এই 
গীবের যাহাতে অর্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় তাহার জন্ত নিত্য চেষ্টালীল। জীব তাহার 
শিনিষ। তাহাতে জীবের নির্ভরত| ধাকিলে জীবের কোন রেশ হয় না কোন 
ঠইখ হয়না। কিন্তু জীব এই সংসারে থাকিয়া নানা কারপ বশত; সেই 
[ন৬রতা হারাইপা থাকে । মনুষ্য তাহার অধীন, তাহার ইচ্ছানুসারে কাণ্য 
করিতেছে তাহার ইচ্ছার বিপরীতে তাহার কার্য করিবার সাধ্য নাই এ জ্ঞান 
হারাই আপনি কর্তা, আমার চেষ্টায় সকল কাধ্য হইতেছে এইরূপ সংস্কার 
বন্ধ হইয়া গড়ে। ক্রমশঃ এই সংস্কারে এপ জড়ীভৃত হইয়া পড়ে ষে তাহার 
চিন্ত ভগবানের দিকে আর ধাবিত হস না৷ ভগবান আলোক থরূপ। সেই 
আলোকের সাহায্যে মনুষ্য আপন গন্তব্য স্ুপথ সকল দেখিতে পান। গা 
সংস্কারে এ আলোক যখন আচ্ছন্ন হয় তখন জীব খোর অন্ধকার মধ্যে পড়ে। 
অন্ধকার মধ্যে আপন গন্তব্য গ্ুপথ চিনিতে পারে না। হুপথ হারাইয়া নিরন্তর 
বিপদ মধ্যে পতিত হন্ব। তখন জীবের রক্ষার উপায় নাই। স্ব সুখের চেষ্টায় 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া অধন্্, অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতি আশ্রম্ব গ্রহণ করে। সেই 
সময় সনাতন ধর্মের অবমাদ্ধ হইতে থাকে অধর্্ম আপন দলবল সহ জীব রাছ্যে 
আপন অধিকার পূর্ণ রূপে প্রচার করিতে থাকে | এই সময়ে ভগবান্‌ স্বয়ং 
প্রকট লা হইলে সনাতন ধর্দর উদ্ধায় হয় না। মনুষ্য মধ্যে শাস্তি স্থাপন হয় 
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না! অধশ্বের নাশ হইয়া মহুষ্যের দৃষ্টি সেই পূর্ণ আলোকের দিকে ধাছিত হয় 
লা। এই বৃহৎ ব্যাপার তিনি লিগে সম্পন্ন করিতে পারেন, অন্যের ছার! অন্ত 
হয় না। বহু বহ বার সংসায়ে এইরূপ হুর্ববস্থা ঘটিয়াছিল। প্রত্যেক বাবে 
তিনি এক এক রূপে পৃথিবীতে প্রফটিত হুইয়াছিলেন। সকল বারে ধে পৃথিবী 
সমান দুর্ববন্থাগ্রস্ত হইয়াছিল তাহ! নহে। কোন বারে অধিক কোন ধারে হ 
'তদপেক্ষা শ্বল্লবপে ছরবস্থাগ্রত্ত হইয়াছিল। ভগবান্‌ শ্রীকষ্জ মূর্তিতে বখন 
পৃন্নিবীতে আবিভূণ্ত হইয়া! ছিলেন সেই সময়ে পৃথিবীস্থ মনুষ্যগণের অবস্থা 
অতীব শোচনীয় হইয়াছিল। মনুয্যগণ পরম্পর অন্য] পরবশ। স্বার্থ রক্ষাই 
তাহাদের একমাত্র চেষ্টা। এই চেষ্টার বশবস্তঁ হইয়া জীবগণ পরস্পর পর. 
স্পরের প্রতি দ্রোহাচরণে কিছু মাত্র কুষ্ঠিত হইত না। সতাতন ধশ্ম লুপ্তপ্রায় 
লনাগুন ধর্ঘ্ম নাশকারী অস্রগণ অধন্্ম সুল কাধ্য দ্বারা মহুষ্যগণের অতিশয় 
কেশের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। জীব সংহারকারিণী অস্ত্র বিগ্যার প্রচার 
বৃদ্ধি হইয্াছিল। অধার্থ্িকের সংহার অবন্ঠয কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়ছিল। নিজ 
আচরণের দ্বারা লনাতন প্রেম ধন্ম পৃথিবীতে স্থাপন কর! প্রয়োজনীয় হইয়াছিল 
এ ধর্ছের প্রসারে সংসারে অনুর! দূরীভূত হইবে, অধন্্ব দলবলসহ বিনাশ প্রাপ্ত 
হইযে। অপরকে দুখী করিষার চেষ্টা বের একমাত্র কার্ধ্য হইবে। ভ্গবাণ 
ইচ্ছাময় ভিনি মনুষ্য দেহ অবলম্বন করিয়া অবলী মগ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন | 
অধান্মিঝগণের সংহার করিলেন। বে ব্যাসাদি মহুধিগণে শক্তি সঞ্চার করিয়া 
সনাতন ধর্থের উদ্ধার করিলেন নিজ আচরণ ছারা পরম ছল প্রেম ধশ্মের 
হৃত্রপাত স্থাগন করিলেন। তিনি চিদ্বংশে শ্রীকঞ্করূপে এবং আনন্দ অংখে 
জীরাধারপে প্রকট হইলেন। এই শ্রীরাধা ও ছ্ীক্চ মধ্যে যে প্রেমভাং 
প্রকটিত হইয়াছিল তাহ। অতি ছুলভ। এতথা প্রকাশ কর! তাহাদেরই সাধ! 
অপরের পক্ষে অসাধ্য । ধাহার হৃদয়ের এ প্রেমের আভাস মাত্র প্রকাশিত 
হুইব়াছে তিনিই ধগ্ঠ তিনিই আনন্দে মাতোয়ারা । 

পূর্বে খলিয়াছি এই সংসারে প্রত্যেক পদার্থে প্রত্যেক জীবে সেই 'চৈতগ্ঠ- 
রূপী ভগবানের অংশ বিরাজ করিতেছে । অজ্ঞান ও সংস্থার গাঢ় অচ্ছাদ্নকপে 
দেই চৈতত্ত পুরুষকে আবৃত করিয়া রাখিখাছে। অজ্ঞান বা সংস্কার যে জীবের 
কম, চৈওন্য পুরুষের প্রকাঁশ সেই জীব মধ্যে অধিক, যাহার অজ্ঞান বা সংস্ক।র 
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বেশখ চৈতন্য পুরুষের প্রকাশ সেই জীব মধ্যে হ্বজ। ভগবান ভ্রীকষ্রপে 
জগতে যখন, গ্রকটিগ হইখেন অজ্ঞান বাঁ সংস্কার তাহাকে কৌননরূপে আচ্ছক্ 
করিতে পারে নাই। ভগবানকে আজ্ছন্ন করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। 
তাহার মািক দেছ মধ্যগত চৈতন্ত বা সচ্চিদানন্দ আর বিশ্বব্রঙ্গাণ্ড মধ্যগত 
চৈতন্ত বা সচ্চিদানমন্্ এক। গ্রছুই চৈঙছের মধ্যে কোনব্ূগ ব্যবধান ব 
আচ্ছাদন নাই হুতরাং বিশবত্রদ্ধাও অধ্যগত চৈতত্ত ব। সচ্চিগানন্বের যে শক্তি 
যে গুণ মায্িক দেহাবলম্বী শ্রীকফের মধ্যগত সেই শক্তি সেই গুঞ্। এই 
হেতু তত্ববশাঁগণ ভগবান্‌ আীকষ্খকে পূর্ণ এই আখ্যা প্রদান করিবার অন্যতম 
কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবান কৃষ্ণ সেই সর্বব্যাপী মহাশক্তি জব- 
পন্থন করিয়া অশেষ প্রকার অলৌকিক কার্ধ্য সমাধ! করিয়া গিয়াছেন। এই 
তগবান শরীক সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষ । তাহাকে চিন্তা ৰ! সাধনা করিলে 
চিত্ত তন্ময়াত্মবক হইবে, অপার আনন্দ লাভ করিবে। 

| আক ও জ্রীরাধার ব্দিও ইন্জিয় গ্রাহা দেহ ভেদ ওথাপি উভয়েই যখন 
সচিদানন্দ তখন উভয়ে এক। , জগতে প্রেমলীলার আঘর্শ স্থাপন করিবার জন্ত 
ভগবান্‌ দুই মুর্তিতে জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গ হইতে 
নীলাভ! সমুদৃীর্ণ হইরা শরীরটা যেন নীল বর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে। 
নৃখশ্রী এরূপ হুশোভন যে জীব যে কেহ হউন না তাঁহাকে দেখিলে বিশ্বোহিত 
হইতে হুইবে। নেত্রত্বয় বিশাল, রক্তপদোর ব্ণযুক্ত মধ্যে গাঢ় কৃষ্কবর্ণ তার। 
দুটা বিযাজিত। অধরোষ্ঠ লোহিতবর্ণ। করতল পদতল যেন রক্ত উদ্‌গার 
করিতেছে । (দুটা অতীব হথকোমল হুঠাম। মন্তকের কেশ কুটিল, তরন্গার়িত 
এবং গাটু কৃষ্ণবর্ণ। পীত বলন পরিহিত । মদ্কে মযূয় পুচ্ছের চুড়া। গলে 
বনফুলের অতি মনোহর মাল্য। হস্তে মধুর মুরলী। রাধা সঙ্গে ত্রিভঙ্গ। 
রাধার দেছথানি অতি ন্বকোমল, দুঠাম, হুশোভন এবং পীতবর্ণ। অধরোষ্ট 
করতল ও পদতল লোহিত বর্ণ। শ্রীমুখের সৌন্্য অতুল অপরূপ হী 
সংমোহক। মস্তকের কেশ কুটিল কৃষ্বর্ণ হুন্দর বেবী পরিণত। চক্ষু ছটী 
বিশাল, নীলাভা, মধ্যে ক্ণবর্ণ দুটী তারা দেখিলে বোধ হইত ফেন উহ সরুলত। ' 
ও প্রেমে মাধান। পরিধান নীল বমন। ইহারা উদ্ভয়েই জুন্দর ও তুদ্দরীর 
আদর্শ। যখন শ্রীকৃষ্ণ মগ মুরলী ধারণ করি] রাধা'গুণ গান করিতেন পার্থ 
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প্রেমময়ী জীরাধা অগন্মোহল প্রেম রসে ভীকধ* হৃদয় আগ্লীত করিতেন তখন 
শরীক প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া উঠিতেন তাহার গেহের প্রধান গ্রন্থি গ্রীধা ও 
কটিদদেশ শিথিল হয়া পড়িত। পায়ের উপর প1 জড়াইয়1 শ্রীরাধার পার্ধে 
কাড়াইতেন। পায় পায় না জড়াইলে দেহ থানি যেম স্থির রাখিতে পার্সিতেন না 
শীতাধার প্রেমের অতুল শক্তি । এ প্রেমে যিনি যখন অভিষিক্ত তাহার দেছেব 
গ্রস্থি তখনি শিথিল চ্টযাছে। এ প্রেম অপূর্ব জিনিষ। ইহার এক কণায 
দগৎ মোহিত, প্রেমময়ীর পূর্ণ প্রেম রম পানে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের যে এইবগ 
দেঞের বিপর্ধ্যয় হইবে তাহা বিচিত্র নহে। এইত ভগবানের রূপ কহিলাখ। 
এই বাধাকৃষ মুন্তি হৃদয়ে ধ্যান করিলে চিত্ত স্থির হইবে ভগবত প্রেম উপলবি 
করিতে পারিবে । 

না1--অতি হুন্গর কখা। এখন বুর্ধিগাষ ভগবান কপ! করিয়] আমদের 
উদ্ধার করিবার জন্য আপনাকে আমাদের ণিকট পাঠাইয়াছেন। আমাদের এই 
শ্বোর সম্তাপ পূর্ণ জীবনে আজ শাস্তির উৎস সৃষ্টি হইল। আঃ প্রাণ জুড়াইল। 
আপনার আর্ট উপায় অনুসারে আমরা ভগধৎ সাধনে পপ্রবুত্ত হইলাম। 
এঞক্ষণে একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আমরা আপন আপন স্ত্রীকে যে 
ভালবাদি সেই ভালবাস! কি প্রেম? 

প্র সাধারণত: এরূপ ভাগবাসা প্রেম নহে এরূপ ভালবাসার মূল কাম 
বা শ্বহথের ইচ্ছ'। প্রেম ও কামে বিস্তর প্রভেদ | প্রেম নিক্ষাম নুনিম্মল, কাম 
স্বাথযুলক খের মায়াচ্ছন্ন। প্রেম আহ্বান করিতে করিতে ক্রমশঃ বাড়িয়। 
যায়, কাম আখ্াাদনের পর নিবৃত্তি লাগত করে তৎপর নূতন কাম জাসিয়। পরি- 
তৃপ্তির চেষ্টা করে। প্রেম স্বপ্রকাশ কাম স্বার্থ গ্রকাশিভ। প্রেম অন্ধ নায়কের 
রূপ গুখ লক্ষ্য করে না, কাম নায়কের রূপ গুণ দেখিয়া থাকে প্রেম অতি 
সম্তর্পণে প্রতিপালিত ও পরিবদ্ধিত। কাম নিগ্রহেও নিবৃত্তি লাত করে না। 
দগবানেধ প্রতি দৃর্টি যতই কম হুইবে মাক ততই প্রব হইবে এই মায়। ও 
স্বার্থের দাস হইয়া মনুষ্য স্ত্রী পুত্রাদির জন্ত লালারিত হয় হুতরাং স্ত্রী পুজ্রাদিঃ 
ভালবামাকে প্রেম বলা যায় না। | | 

না। আমর] দেখিতে পাই যে যেষন লোক তাহার একটা দল আছে 
সেই ধলের নিকট সেই ব্যক্তি ব্মাপন কাধ্যের পোষকতা' উৎসাহাদি পাইয়। 
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থাকেন বন্তঃ সমর্থনকারী ব্যক্তি ব্যতীত কার্ধ্ের পুষ্টি সাধন হয্স না। বাধা- 
কের শীবপ রসাস্বাদন করিবার ও স্তাহাদের প্রেমরস পাঁনের সাহায্য পাইবার 
কোন ধল ছিল কি? 

প্র। হুশ শরীফের দ্বাদশ গোপাল এবং জীরাধার জাট জন সখী ছিলেন। 
ইহণদিগ্কে নর্ম সখা ও সখী কহিয়। থাকে । শ্রীরক্ষের সখাগণ শ্রীকস্ে 
জন্ত যেমন আত্ম সুখ বিসজ্জন দ্রিন্দে সমর্থ শ্রীরাধিকার নর্খ্ব সখগণও সেইবপ 
জীরাধিকার জন্য ত্বনুখ বিসর্জন দিতে কিছু মাত্র কুন্ঠিত! নহ্বেন। এই সক্প 


নখ! সখীগণ জীকুষণ ও শ্রীরাধার প্রেম-পরিপোষক। 
ত্রুমশ,। 


প্রেমাবতার। 
(লেখক--শীমুক্ত কালাহর দাস বন্ব শক্সিলাগর 1) 
(পুব্ব-শ্রকাশিতের পণ ।) 


পপ টি ৩ পট 


পড় বলে তোমর1 সকলে যাহ খযে। 
মুঠি আর ন। ইমু সংসার ভিতরে ॥ 
শ্লীগৌরাজের এউটী নবানুরাঁগ বা বৈরাগ্য। অনুরাগ ও বৈবাগা একই 
ভাব। বাহাকে ধার তৎসন্বদ্ধে যাহ] অনুরাগ যাছাকে ছাড়ি তৎসম্বদ্ধে তাহাই 
বিরাগ । অপর দিব্যাকর্ষণ বিনা আয়ত্ত বন্ততে অনুরাগ সঞ্চার হয় ন1। 
পুরবের-ভাঁব জাগাইযা দেওয়াই বিষ্তার অগ্ভিপ্রেত। জীব মাত্রই নস্বরের 
বাস--নিত্যদাস !- এই নিত্যবাসত্থ জাগরিত হইলেই বিদ্যা পরাবিদ্ায় পরিণত 
হর । প্রত্যেক জীবের লঙ্গ্যই পুরবের-ভাষ জাগ্রত করা) জীবের-আত্মবিস্মৃতির 
গট উন্মোচন কর । 
"পাইন ঈীশ্বর মোর কোন্‌ দিকে গেল11” নবয়াগের এ ছিরহ বড় উচ্ছানসয়। 
উহা পুর্বস্মৃতি জনিত, হুতরাৎ ফহজ । 
“রাই কেন বা এমন হৈলা। কিবপ বেখিয়! আইলা 8” 
প্লয়নে ধহয়ে ধার।। কছিতে বচন ছাঁয়। ॥” 
০ 


১৭১ শক্তি । [ ১৫শ বর্ষ, ৯ম ও ১০ সংখ্যা 





সাই ভিতর কানাইর লুফোচুরি খেলা আছে। গোরাচাদ মিজ লীলা 
স্থার়া এই তত্ব ঘোষণা করিতৈছেন। 

দীবের হাদর়ে পূরযের-ভাব-স্ষত্তি দিতে ভগোরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন। 
পুরবের-ভাব প্রেমপুদ্ীর একমাত্র প্রবেশ দ্বার। শ্্রীগৌঞ্গ চিরদিনের পর 
এই অর্গলিত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। গুরুদীক্ষায় তাহার সন্দর্শন হয়। 
তাহাতে পুরবেরু-ভাব জাগরিত। পুরুবে্-ভাব জাগরিত হইলে নিগুঢ প্রেম 
প্রাপ্ত হওয়াধায়। 

গর্ভ প্রবেশ খিলা যেমন আব জন্মগ্রহণ করিতে পায়ে না, গুরুদীক্ষ! বিনা 
€৩মন সে কানাঞ্জির দর্শন পাইতে পারে না। শ্রীগৌর লীলার এই অংশে 
আমরা ততসম্থ্ধে শিক্ষা পাই.। কাছ? নাই 1--তিনি লীবের অস্তবর্বহি বিছ্যমান 
অতএব তিনি কানাই। তবে তান সচরাচর নয়নগোচর হননা কেন? না, 
দিবাচ্ষুর প্রযোজন। শ্রীভগবানের মুত্তিমতী কপাগপ গর মে চক্ষুর উদ্মীলন 
করিয়া দেন। জীব শিক্ষা বাতীত শীগৌরাগদেবের দীর্ষা গ্রহণ কাধ্য অপ 
কোন অভিপ্রায় নাই। 

ঈর্বরের অপরূপ রগ মেখ-মাধুরীর বিদ্যুৎ্ঝলক যাহাধ চিত্তে সকৃৎ না 
খেলিয়াছে, তাহার পক্ষে পুর্ববরাগ অসম্ভব। শ্রথণে উহার হৃচনা মাত্র। “দেখা 
দিয়া লুকাইল"__ইহাই পূর্ববরাগের গাচোচ্ছদাস। আীগোৌরা্ নধরাগের বিরহ 
বু নিয়! লদীয়ায় আকুল প্রাণে আগমন করিলেন। জক্ষ্যহাধ়া বিদ্া গর্কে 
গন্লিগত হয়। নবদ্বীপ বিচ) গর্ধিবিত, ভক্তি হীন। 

বাম্প-হিরচিত মেঘ্ধ সলিল ও শিল উভয় মুর্ভিই ধারণ করে। সিল প্রায়ই 
শস্তের অনুকূল, শিলা শস্তের প্রতিকূল, নাশক ৷ সলিল পতিত হইয়া মস্তক 
€লক্ত করে, শিল মত্তক ভাঙ্জে। সলিল দুশীল, শিল ছৃঃশীল। শ্রীগৌরাঙের 
শিগ্া সঙিলতব লাত করিয়াছে। নবদ্দীপবাসী তদিতর পণ্ডিতগণের বিদ্যা পিলাত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু শিলাও মৃদু তাগে সলিজ হয়। ভ্রগৌরাজের পূর্বরাগ 
বিরছের মৃছুষ্তায় লঙ্গাত্র্ট বিদামেরা গলিতে আরত্ করিল---পধ ধরিল। 
পি গলান বেশী নয়, কত অঙ্গজ মূর্খ-পাচাড়-শিলাই ন। জল হইয়া গেল। 

নদ প্কৃধাযন্তঃ কো বা লতাশ্বলি প্রেমদো ভবত্তি।* 


ধশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫।]  প্রেমাঁবতাঁর। ১৭১ 








তিলে যেমন তৈপ, প্রতি পদার্থে যেমন বিহ্যৎপ্রধাহ তেমন তদতীনও 
চদানন্দ প্রেম প্রতি জীবের প্রাণে প্রাণে, এমন কি তরুলতার শিরা শিরায় 
প্রবাহিত আছে। প্রেমান্ৃতির সহজ সঞ্চেত বথা ২₹--শাস্ত নুধীর চিন্তে 
প্রম ম্ব়ণ পুব্বক দ্ধশ বিশবার উচ্চারণ করুন্-_প্প্রম। হা প্রেম। 
ণপ্রে-এমৃ! হাপ্রেএএাএন্য! হা প্রেএাখাঞাএতঞমু 17এই জম 
ীর্ঘরুতন্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে, তৎফলে গেখিবেন আপনাব ভিতরে এক 
মৎকার আনন্দ লহরী উঠিগ্বাছে। প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ অশ্রকম্পপুলকাদির 
দনুত্তবে তখন আপনি শ্বতঃই বিহ্বল হুইবেন। প্রেমের এই সহজ চিত্রটি 
মঞ্পুরুষের মুখাকাশ হইতে অবতীর্ণ তইয়াছে। 
প্রেষন্খরণে যাদৃগ-ভাব, প্রেমসক্চারে তদধিক এবং তারপর প্রেমময়ের নাম, 
৮৭, রূপ ও লীল! চরিত ম্মরণে জীব কেমন হইয়া পড়ে, এপ্রম ভাবিত জন বিন 
|ক বর্ণন করিবে! 
বাধান্বেষখে কৃষ্ণ বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। প্রেমমধের করপদনখচন্ত- 
পর্শ-হধায় গুল শাদপবল্লী মুকুলিত ও কুহমিত হইতেছেন। মানব তনু 
।দাবিতভাবে পললধিত পুষ্পিত হয় কথা কি? 
তদ।বির্ভাখ।নুভূতির সঙ্কেত ভাধুণ্‌ £-- 
শ্কাহৎ দরিদ্র পাপীয়ানূ ক কৃষণঃ শ্ীনিকেতনঃ।" 
এই ভাখন1 দ্বারা ভক্ত নিত্বিঞুন এবং [বগপিও হইয়। প্রেমের উদ্দেখ 
|য়। যিনি জীবকে নিক্ষিঞ্চন বানাইক্াা প্রেমে দীক্ষিত করেন তিনি তগদৃগুরু 
[প্রমাবতার। 
্রহ্মপীযুষ-সমুদ্রখিত তনিধাস মাধনমুত্তি প্রেমময় আ্ীতগলান্--সৌন্দদ্যের 
দারভূত, অতি কমনীয় মধুর-_মধুর--মধুর। 
মধুরং মধুরং বপুরস্ত বিভে। 
মধুরং মধুরৎ ব্দনৎ মধুরমূ। 
যগুগঞ্ধি মুছুশ্মিতমেতদহে 
মধুয়ঘ অধুরৎ মধুরং মধুরমূ ॥ 
শ্রেয়: শ্রেয়োরম্বদমলৎ স্চিদানন্দ দপং 
চিদাহনাদ নধুরৎ মধুগং লংফলং গুক্তিতলগ্যা;। 


১৭২ ভক্তি । [১৬ বর্/--৯ম ও ১০ সংখ্যা 





বিক্ষোর্ধামাটরিতমমতৎ যে পিবস্তি প্রমোদ, 
জীব,ক্রান্তে ইহ ন পুনর্ৃত্যুসিন্ধৌ বিশস্তি | 
প্রীতগবানের নাম মধুর) রূপ মধুর, লীলা মধুর। মধুরের সবই মধু! |ধটি 
নিজ যাধুনী দিয়া চিত্ত মধুর করেন, তিনি মধুময় প্রেমাবতার। ভঙ্গ্য বা 
কোমল গলিত না৷ হইলে রসন! তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। রম € 
রসনা, উদ্ভয় পঙ্গই কোমল। কোমল কোমলের নিজ জন। যিনি কোমঃ 
করিয়া নিজের কিয়) লন, তিনি প্রেমাবতার । রস কোমল, প্রেম কোমল। 
কারণ এ হই সামগ্রী কোমল চিত্েরই অনুগ্বিতব্য । কৃষ্ণ কোমল, রাধ। 
কোমল,-_-কোমলে কোমল মাথা-জ্ীগোরাগ । সব্ব জীবের প্রাণ যন মধুমা 
হানাইতে এই মধুরসায়ন--প্রেমাবতার । এ লীলায় যুদ্ধ নাহ বিএহ নাই, উদ 
ভাষার উপদেশ বা বাণ্ধিতণ্ড] নাই । কেবল নাম রসে মঙজাইন্া পুর্বরাগ আগ্রং 
করা তাই, এহ মধুর মুভিতে ও ভাবে প্রভুর আগমন ! 
তিনি পুকাইয়া প্রাণ চুরি করেন এবং ীব ব্রদ্গ সম্বন্ধ জাগাইয়৷ দেন। 
প্রাণ যারে চায় তিনি বুষোচুরি দ্বারা তালবাসাটি গাঢ় মধুর করিয়া দেন। 
ভুতরাৎ বিরহ অতি তপু মধুময় | যে মণু এতদিন কোন কোন জীবের শ্বপ্নবং। 
প্রতিতাত আঞ ফেই--প্রুম ধুর শ্রটতগবান্‌ শ্বয়ং সাক্মাজ্রণে আঁবভ'ত। 
আহা, কাজ ধ্ ! খলি ধণ্ঠ / কলি জীব আমরণও ধন্য ! 
সজনি ! কুষ' শৃন্ বুন্বানণ্য, 
জীবন হলে প্রেমশুন্ত 
আমার খা গৃহ তথারণ্য 
মবিলে বাঁচি এখনি গ্ো। সঙজনি! 
বিরহের ঈদৃশ ভাবনিচয় মধুর ॥ নধুক্র ভাববিগ্রহ মধুরাবতারী বীগৌরাজ 
মিনি যুদে যুগে অন্রবধাদিক্রমে বর্ধ্য ভি শ্বরূপ প্রচার খুরিয়াছেন তিনি। 
অংশাবতার | মধুর ভাবের শক্তি অতুলনীয়া ও বিম্ময়করী। শিশুপাল 
জরামন্ধাঁদর বধে কৃষ্ণ অস্ত্র ও বলপ্রপোণ কারিয়াছেন। কিন্ত বৃন্দাৰনে বক' 
অশ্াদিকে অবলীলাক্রয়ে সংহার করিয়াছেন ।-"থেলার মত সংহ!র করিয়াছেন। 
জীগৌাঙ্গদেবও খিল। যুদ্ধে, বিনা বাক্াবয়ে। নিজ মধুর ভাব প্রকটউন দারা 
গ্াধাখানগ প্রতি বিদ্তাবীরদিগকে পান ও শক বাঁরয়াছেন। 


বৈশাখ ও জ্ৈষঠ ১৩২৫।| প্রেমাবতার | ১৭৩ 








্গৌরাঙগের মধুর মূর্তির তরঙ্গে ভালবাসা ও ভাবের অমুত্রচ্ছটা দোথক্জাই 
তাহারা বিমুগ্ধ ও অনুগত হইয়াছিলেন। মধুর তাবের শক্তি অপরিসীম অনন্ব। 
তুমি কামানের গোলায় পর্বত ভান্দিতেছ ফেন, গ্রীতি পরশে ও অক্ সোহাগে 
পর্বতটাকে একবারে গল। সোণ। করিয়া ফেল, পরিক্ষার হ'য়ে যাউক্‌। তুমি 
এই লোকটাকে ধমক্‌ দিয় কাজ লইতে ইচ্ছ) কর, তা তত ফলপ্রদ হইবে না । 
বরং লে!কটাকে দুটো মিঠ। কথ! বল, লোকট1 একেবারে লোটাইয়া পড়িবে, 
তোমার পায়ের কাদা হইবে। বাহা করাইবে, সে সানন্দে করিবে। কের 
অন্জে যখন প্রমকণার আবির্ভাৰ হয়, তখন তাহার শক্তি কত 1--* 
মেদিনী কম্পিত নাটে। ব্রহ্গাণ্ড হক্কারে ফাটে ॥ 
"গড়াগড়ি যায় কেহ মালসাট মারে । 
কাহার জিহ্বায় লানামত বাক্যক্করে॥” শ্রীচৈঃ ভাঃ। 
প্রেমে গেহ্ধর্মের বিশ্মৃতি ঘটে। 
"পাসরিল। দেহধর্খ বত ছুঃখ শোক” 
অতি ক্ষীণ দুর্ববলকায় ব্যক্তিও প্রেম ষঞ্চারে মহাবলীয়ান হয়। তাহা! আমর 
সতত প্রত্যক্ষ করি। প্রমিক অষ্টপ্রহর অনশনে, আনন্দে নৃত্য করিতে পারে। 
অশ্রেমিক অগ্ধঘণ্টা নাচিয়! ক্লান্ত ও শায়িত হয়। প্রেমিক দেহে অনস্ত জী নিত্যা 
নণ প্রবেশ করেন। প্রেমিকের দেহ নিত্যানন্দ-নিকেওন। 
“্যমরাজ। বান্ধিয়ু আনিতে কেহ চলে।?' 
সৈগ্ভবল প্রেমবগ পক্ষ গুপ। কাদ্দীর দশ। কেমন !--" 
“কাজীর ভাঙ্দিয়। খর সর্ধ নাগরিয়। । 
মহানন্দে হরিঝোলে গায়েন লাচিয়। ॥” 
প্রেম শক্তির উপর শক্তি লাই। প্রেমবধাস্ত উগৌব।ঙছ অনন্ত শক্তি ধর 
পুর্ণ পুরুষ। অনন্ত তাহার দ্বিতীয় দ্বেহ। প্রেমে উত্তম অধমাদি তে 
বিদুরিত হয়। 
“মিলে মুনিবে চাকরে, ঠাহুরে নফরে, 
সবে নাচে গা বলে হগ্সিবোগ। 
মিলে রাখাল বাঁকে ভূপাল কৃষকে 
গাইছে পুপকে হঞ্জিবোল ॥ 


১৭৪ ভর্তি | [১৬শ বর্ধ। ৯ম ও ১০ সংখা। 





চি 


নামে ছোট বড় সকল সমান করে, 
বাধে প্র!ণে প্রাণে একই তারে”-__হের্গ প্রসাদ) 
এমন লীলা, এমন প্রেম, এমন খেল! আর কোন যুগে কুত্রাপি হয় লাই, 
হবেনা । এমন আনন্দের খেলা, গুখের মেল! আমার গৌরনিত্যানন্দ বৈ অপর 
কেহ পাতেন নাই। 
এই কাম্বের মূলে) নিয়ে গোপকুলে 
চাদের হাট মিলাইত গে! ।--(রাই উন্মাদিনী) 
সেই চাদের হাট ভারত ব্যাপী ছুইল। এহাটে শুধু প্রেমপগরার বিকি 
কিলি। রাধাকফ' লীলা-বিলাস-বৈভব এই নূতন হাঁটে বিন! মুলে বিলান হইল। 
তাই ভাবি প্রেমাবন্তার আর কোথায় মিলে! 
ধূলির রাঙা ব্রঙ্জের ধূলি !--অঙ্গে মাধিতে অঙ্গ অমৃতয়মান 'হয়। ব্রজজের 
ধূ্লি কি ?-_-উহা তক্তপদরজ । 
মত্তক্ত। ধত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ।” 
আবায় *ভক্ত খোর অধিষ্টান--/এসব বাণীও সত্য 
প্সস্থীর্ভম হইতে পাপ সংসার নাশন। 
চিতশুদ্ধি সর্ধ ভক্তি সাধন উদ্গম॥ 
কষ্ণ প্রেমোদুগম প্রেমামৃত আত্বাদন। 
কষ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মত্ডন )'" 
জীলদ্ধীর্তন মণ্ডপ ঈদৃশ ভাধপরিব্যাপ্ত । হতরাৎ তাহার ধূলি অর্থা ভক্ত 
মণ্ডলীর সংমিশ্রিত বছপদরেখু মহাঁশকিশীলী হয়। উহাই ব্রজধুলি। যাহার 
প্রেমদানে বিপুল শক্তি সেই অতুলসম্পদ্‌ ব্রধূলি আমার গৌরনিত্যা নন্দ সর্বত্র 
পদব্রজে বিচরণ দ্বারা ও ছড়াইয়া দ্রিয়াছেন। হুছুল'ভ প্রেমগ্রাপ্তির এমন 
হুল সঙ্কেত যিমি জগতে শিখাইলেন, তিনিই প্রেমাবতার। ভর্তপদধূলি 
চিম্ময়। উহার স্পর্শে লকলকে প্রেমাকুল করে। ব্রজের ধৃপি বড়ই স্বাহৃহুমধুর--. 
তাসবার পদয়েগু মোর পঞ্চ গ্রাষ। 
প্রেম ভকতি মহারাজ ঠাকুর মহাশয় এ ধূলির কতই বাহ করিয়াছেন 
ভক্তপদধূলি' গার তক্তপদজল। 
তক্কতুত্ শেষ ভিন ধনে মহাহ্ল॥ 


বৈশাখ ও জট ১৩২৫। | *প্রেমাবতার । ১৭৫ 





ব্রজের মহিম! অবিতর্ক্য । উহার সম্বন্ধে কাহার ধূলি, কোন জাতির তুলি? 
এবন্িধ প্রশ্ন উতাপনের হেতু নাই কারণ যে সে হউক্‌, যে জাতি হউক্‌, ভক্ত 
মহিমা, ভক্ত শক্তি ও পঙ্রজ গরিম| জাতিনির্বিশেষে তুল্য । শুদ্ধ বস্যতত্বে 
অভিন্ন। প্রেমশূন্য নীরস দেছেরই জাতি । প্ররেমক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ চগ্ডাল সমান । 
এই ভাববৈচিত্র্য ধিনি খোষণ| করিয়াছেন, তিনি প্রেমাবতার। 

জগতে হুই জাতি সত্য। ততিন্ন জাতি ধরিলে, জাত, স্বভাব ও কচি ডেকে 
ব্যক্তি গত। সেই ছুই জাতি হুরাহুর বা ভক্তাঙ্ক্ত। ভক্ত ও অতজ-_. 
ভগবছুদ্দেশী ও ভগবদ্ধেবী। তভিন্ন জাতি ধোঁস। ভূয়'1। শ্রীগৌরাঙ্গ এই 
অত্যুদার স্বাভাবিক জাতি ধর্ম প্রতিদ্তিত করিয়াছেন এবং অসাড় ফন্ত সংস্কার 
তায়া দিয়াছেন। তিনি স্বার্থের নয়, সত্যের ঘোষণা কতিয়াছেন$ তাই, 
তিনিই প্রেমা্জ তার । 

"অমুকের পাতি গেল ।”-_ ইহ! ছারা কে কি বুঝেন জানিনা | অমুকের কি 
ছিল কেহ বলিতে পারেন ন! এবং কি বা তাহাকে ফেপিয়। প্রস্থান করিল, তা! কি 
কেহ কখন দেখিয়াছেন? ভক্তি বসময়ী ও তেজোম্য়ী; দেছে অপরাধ 
আিশে, ভি হীনপ্রভা হন, তাহার সে জ্যোতিঃ ও শ্রী তেমন থাকেন! । 
নামাপরাধ, বঞ্বাপরাধ ও মেবাপরাধ বলিক্পা যে সকল অপরাধ বর্ণিত আছে, 
তাহাদের কোণ একটার স্পর্শেই মানব মলিন, নিপ্্র্ হয়, চিত্তের তাবদ্্ডি 
হাস পায় ।-- ইহা নাম "জাতি-যা ওয়া +--পতন (0০875150107.) 

তক্তপ্ন পুত্র ভক্ত, অতজের পৃভু অজ্ঞ হইলে স্বাভাবিক। বংশ পরম্পয়াসর 
গি প্রবাহিত হয়,--এ সত্যের অনুবলে আতি পুক্ধাহুক্রমিক হয়। কিন্ত 
এই স্বভাৰ ধর্মের মৌলিকত্ব মানিলেও তদস্তরালে এক শৃক্ষমলীলা আত 
চার্জিতেছে। ভক্ত ও অতক্ত এই ছুই জাতি উপেক্ষা করিয়া জাতি কোন পৈত্রিক 
সন্পন্টি। বজিয়। গ্রহণ করিলে, অন্মাস্তর অধ্বীকার করা হয়। কারণ আমর! 
আলি করণ্যকপিপুর বংশে প্রহ্মাদ বলী জন্গিয়াছিলেন। আমর! গ্োবনে 
(গোমে) পন্ধকুল অনেক দেখিতে পাই। প্রীভনযান্‌ কাহারও পুত্র নহেন, 
অথচ পুভ্রদ্ংপ আবিভূত হন, তন্রুপ জীব (ভক্ত) কাহারও পুত্র নছেন, জথচ 
পুর হইফ জন্ম গ্রহণ করেন। জীব উৎপন্ন হননা, আগমন করেন! হুতয়্াং 
উহার জাতিত পিতৃ মাত কুলধর্ম ছারা নিয়জ্রিত হয়। হ্রগ্যকশিপু দৈত্য ব| 


১৭৬ ভক্তি । [ ১৯শ্বর্ধ--১ম ও ১ম সংখা] । 








ঈশবরদেষী, কিন্তু তৎপুত্র প্রচ্ছনাকে দৈত্য বলা অসঙ্গত। এস্থলে পিতাপুত্রের 
ভিন্ন জাতিত্ব শ্বীকার করিতে হইবে। অত্তএধ আঁতি কোন পৈত্রিক বৈতব ধা 
পৈত্রিক ভূষখ নয়। যদি জন্ম হইতে জাতির ব্যুৎপত্তি ও তৎপত্তি ধর! যায়, 
অর্থাৎ বদি ফেধল যানুষেয় জন্মের সঙ্গে জাতির জঙ্গ হয়, তবে তাহার মৃত্য 
সঙ্গে জাতির মৃত্যু ঘটে। স্থুলদেছ পতনের নাম মৃত্যু। ুতরাৎ স্থলদেহের 
মন্গেই জাতি চিতায় ভম্মীতৃত হয়) এ জাতির দংশনে গ্গগবধ্ধিস্ৃতিরপ দারুণ 
বিষজ্জালা হয়। ভগবৎম্ৃতির অমৃতে বক্ষ! বন্ধন হইলে 'সে বিষ উঠিতে 
পারেন লরং জল হইয়া যার়। অতএব জাতিয় দোহাই ভক্তির দোহা মলিন 
করে। কিন্তু ইহাও সত্য জাত্যাভিমান ভক্তির অসঞ্চারে ঘুচেনা। ধিনি 
এমনি প্রে়বন্তা বহাইয়্াছেন, ষৎ প্রবাহে জাতিকুল ধসিয়! গিয়াছে, তিনিই 
যথার্থ প্রেমাৰতার। 


শৃদ্রা্ন তক্ষণে ব্রা্মণের প্রশংসা লাই, কিন্ত শৃদরাঙ ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধ! জন্মিলে 
তাহার সে এক উচ্চাবস্থা। কারণ তিনি এক দিব্যভাষ দ্বারা ভাবায়িত হুইয়াই 
শৃট্রাম্ন পবিত্র যোধ করিতেছেন । হীন জাতি বা হীনাচার ব্যগ্চর স্প,ইদ্রব্যে 
আমাদের খভাবতঃ ঘ্বণা হয়। যতক্খণ আমর! জেব ধন্মের দাসত্ব করি। কিন্তু 
চিত্তে প্রেমাবেদ্‌ উদ্বেলিত হইলে সে দ্বণা ভাঙিয়৷ যায়। শ্রীক্ষেত্র গমনে 
আমাদের ঘৃণালেশ ধাকেন! কেন? থামে গিরা আমর! খ্েচ্ছায় দ্বণ! কারন 
এমন নয়, ধামের চিদাত্মক মহিমার তরঙ্গ প্রাণে এমনি লাগিয়া যায় যে, চিরাভ্যপ্ত 
ছেদভাব একবাণে নিক্রিয় ধা বিলীন হয়! ইহা প্রত্যক্ষোজ্ছল প্রমাণ যে, 
প্রেমমহিমী কেশরী জাগ্রত হইলেই চিত্তের দ্বণাতেষাদি কলুষ ভাব ফেরুপাল 
পলায়ন করে। মনের মলিনত1 মায় দূর করিবার কঠোর ব্যবস্থা আর নাই। 
কত্রিমোপাক প্রয়োগ মার্ডন কার্যে প্রান্নই বার্থ হইয়া ধীড়ায়। কেবল হয়িদাম 
মহামস্ত্রোচচারেই প্রেমস উদ্রিক্ত হইয়। থরাণে প্রাণে মাথায় -ছোট বড় সমান 
করে। এমন সুখময় মধুময় প্রেমের ঢলাঢলি যিনি শিক্ষা দিলেন তিনিই 
প্রেমাৰতার । 


সত্যে একঘাত্র জাতি ছিল হংস। ভ্রেতাপ্ জাতিভেদ উত্পন হয়,--ছিজ 
ও জর্থজ। এই দুই জাতি প্রামাণ্য ।--তদুপাধি কলিতে কত ও অভক্ত। 


টৈশাথ ও জ্যেষ্ঠ ১৩২৫ 4. বৈধ্ঃব ব্রত তালিকা । ১৭৭ 


সতোর মন্ত্র প্রণব) ত্রেতায় সংস্কার-ঘটিত বিজা্িভ পান বিদ্াগ সহ গায়ত্রী 
মন্ত্রের প্রবর্তন হয়। অর্থাৎ রূপের উপাসনা প্রবর্তিত হঘ' যথাঃ. 

সধিত্‌! বেষণ:) দেবস্য (বিফো?) ভর্গে। ধা ভর্গলা (কুতসা) বরেণাৎ 
রূপমিতি ধীমহ্ি। ॥ 

রূপ ধাহার, তীঙ্গার নামগ্তণ লীল1 গান করাই উপাসলা 1 “গৈ ধাতু গানে । 
গাত্রী "গৈ" ধাতুমূল। ৷ রূগ ও বর্ণ অভিন্ন ; বৃছভেদ জ'নত বপচত্তষ্ায়ের কষ 
্ূপই নিত্য স্বরূপ, যখ! শ্রুতি_-“কুফণকুপাহি কেবলমৃ।” ইনি “কুক্াদ্ৎ” বন 
বা স্বরবর্ণ খাহার আভা! এমন ইন্ত্রনীল-মনিমুর্তি শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য এবং 
ইনি রুল্সবণ আভ! দ্বার! পীতবর্ণ' প্রতীত হইয়াছেন । হুতরাং কৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গই 
গায়ব্রীর উপাস্য ব] “কীর্ভনীখঃ সদ হরিঃ 1” 

ত্রেতাতেই যজ্ঞপ্রবর্তন খটিয়াছে। সেই যজ্ঞ পরাবস্থ হইয| হরিনায 
মহাযজ্র কলিতে প্রচারিত হইয়াছেন? হরিনাম মহাধচ্ছের প্রবর্তক শ্রীগৌরাঙগ 
মহাপ্রভূই প্রেমন্বানে কলি ধন্য করিয়াছেন,__ইনি গায়ত্রীব পোয় কক্সখুর্তি | 
হুতরাৎ সবপ্ং পরম পুরুব শী জীশৌরাঙ্গ মহা প্রতুই সাক্ষাত প্রেমাবতার 





কলিকাত। “ভাগবত ধর্শ্মগুলের” ব্যবস্থাপক আার্ধ্যগণের প্রয়তে প্রতি- 
বৎসরই একটা বিশুদ্ধ "বৈধবব্রত তালিকা” প্রকাশ হঠযা থাকে, এবারেও 
আমর! উহা প্রাপ্ত হইয়াছি, সাধারণের হবিধাঁথে আমর। উ.। +্ত পত্রে প্রকাশ 
করিলাম। বিস্কুমন্ত্রে দীক্ষিত (যতিধর্দ্রপরায়ণা) বিধবা দ্বি্পরীগথের এ 
এই বিধানে উপবাস করা কর্তৃব্য। 


বৈষ্ণব ব্রত তালিকা । 
বঙ্থাব্দ ১৩২৫) চৈতন্যাব্দ৪৩৩। ৩৪ । 


. বৈশাখ ॥ 
স্রীঞরামনবমী ব্রত *ই গুভ্রয়ার। 
। একাদশী ১ই সোমবার। 
দমনকারেপণোত্মব . ১*ই মঙলবার | 


২ 


[ ১*শ বর্ধ,..৯ম ও ১ম, সংখ্যা। 





১৪৮ 

জীরইধলদেবের রালধাতর $২ই বৃহস্পতিবার । 
একাদশী ২৪শে মন্গলবার। 
অক্ষয় তৃতীয়! (ভ্ীত্রীকফের চদানধাত্রা) ৩*শে সোমবার । 
ছু সপ্তমী (্র্ীজাহুখী পুজা) ওরা শুক্রুযায়। 
একাদশী এই মঙ্গলবার। 
নৃগিংহ চতুর্দশী ব্রত ও উপধাস ১০ই শুক্রবার । 
জীজী$ফের পুষ্পদোল যাত্রা ১১ই শনিবার । 
একাদশী হ২শে বুধবার। 
একাদশধ ৬ই বৃহস্পতিবার । 
শী ীজগন্াথমেবের শ্গানযাতা ১*ই সোববার | 
একাদশী ২,শে বুহস্পতিযার। 
জীঅগন়্াধনেবের বখযাত্র। ২৬শে বুধবার । 
শীতীতগন্াধদেষের পুনর্ধাত্র ২র। বৃহস্পতিবার । 
শয়নৈকাদশী ওরা গুজেযার়। 
রাত্রের প্রথমযামে জীঞ্ীহরির শয়ন, চাতৃন্মীস্য ব্রতারস্ত ৪ঠা শনিধার । 
একাদশী ১৮ই শানিধার। 
একাদশী (জীজীকফের বুলনযাতায়ভ (১) ওলা ররিষার। 
শ্ীত্ীকফ্ণের পবিত্রায়োপণ ইরা সোমবার । 
শরীক্ীকফের ঝুলন যাত্রা সমাঁপন' এই বৃহস্পতিহা'র ( 
শ্রীত্ীকফের জগ্াইমী ব্রত ১হই বৃহস্পতিবার । 
একাদশী ১৫ই সববিবা্ধ। 
জীজীরাধাষ্টমী ব্রত ২৭শে শুক্রধার। 


(১ অক্টব্য-*১১1৪০৪০ দণ্ড পুর্ঝার মধ্যে গণ্ধর্বা ভুটিত হিন্ছোখ যাত্রার । 


বৈশাধ ও জ্যেষ্ঠ ১৩২৫।] বৈষ্ঃব ব্রত তালিক]। ১৭৯ 





রিনিতা তর নি 
পার্শবৈকাদশী ও শ্রবণাঘাদশী (বিষুংশৃঙ্খলযোগ) ৩*শে যোমহার। 
ভ্রীতীবামন ছাদপী শ্রীজীরামনদের্ধের পুজান্তে পারণ সায়ংকালে শ্রীত্রীহারির 
পার্খপরিষর্তন ০১শে মজগবার। 
আশ্বিন | 
একাদশী ১৩ই সোমবার । 
শ্রীশ্ীরামচক্রের হিল য়োখসয ২৮শে খঙগলবার 
একাদশী ২৯শে বুধবার | 
কার্তিক । 
শ্রীত্রীকৃষ্ণের শরৎ রাসধাত্র! বরা শনিবার ॥ 
একাদশী ১৩ই বুধবার। 
গীবর্ছন ঘাত্র। ও অন্নকুট ১৮ই সোমবার। 
জং (গোপুজাদি) ২৫শে সোমবার | 
উথবানৈকাদশী (ভৌন্মপঞ্চকারন্ড) ২৮শে বৃহস্পতিবার । 
র্বাহ্ে স্ীহত্সির উ্ব।ন, শ্রীকফণের রথযাত্রা চোতুম্মাল্য ব্রত সমাণ্) ৃঁ 
২৯শে শুক্রবার । 
অঞ্হায়ণ। 
দীতীকৃফের রাসধাত্রা ভৌম্মপঞ্চক সমাগু) ১ল! রবিবার । 
কাদশী ১৩ই শুক্রবার । 
ফাদশী ২৮শে শনিবার। 
রি 
একাদশী ১৪ই রধিবায়। 
কাদশ'ী ২৮শে রবিবার । 
মাঘ। 
|ুযু।ভিষেক বর বৃহস্পতিষার । 
॥কাদশী 5৩ই মোমধার। 
সস্ভ পঞ্চমী, শ্রী শ্রীড়ৃফার্চন ,২২শে বুধহার। 


[রী সগ্রমী (ভ্রীত্রীঘধৈত প্রভুর জাবির্ভাবোতসব))  ২৪শে শক্রবারী। 


১৮৩ ভক্তি । | ১৬শ বধ৮-৯ম ও ১৭ সংখ]া। 
শরিরের 


তৈমী একাদশী ২৮শে মহলবার। 
শ্রীশ্রীনিত্যান্প্রতূর আবির্ভবোৎসব ২৯শে বুধবার। 
ফাল্জন। 
একাদশী ১৪ই বুধবার। 
আশ্রীশিধরাত্রি ব্রত ১৭ই শনিবার 
একাদশী ২৮শে বুধবার । 
আমর্দকী ব্রত, শ্রীগোবিন্দার্চন ২৯শে বৃহস্পতিবার । 
চৈত্র। 
জীশ্রীগৌরপুর্ণিম, শীশ্রীমশসহা প্রভুর আ'বির্ভ।/বোৎসব, শ্রীশ্রীকফণের দোলধাত্র। 
খরা রবিবার। 
(এই দিবস হইতে ৪৩৪ চৈতন্যাব্দ আরম্ত)। 
একাদশী ১৪ই শুক্রবার । 
শ্রীশ্রীরামনবমী ব্রত ২৬শে বুধঝ/র | 
একাদশী ২৮শে শুক্রবার। 
ঘ্মনকারোপানাজ্সন ২৯শে শনিবার । 
টি নিন 


সৌন্দর্য ভাব বিকাশ। 
(লেখক-_ গ্রভৃপাদ শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী |) 


ররর 0 ওরা 


ইউরোপের একটী সর্বজন প্রচলিত বাক্য আছে (৪ 6176 01 ০৩৪৪০ 
হণ ও ০5 10। ৪1) তাহার ভাষার্থ “হুন্দর বা সৌন্দধ্যের কোনও বন্ধ 
হইতে চির আনন্দ লাভ করা যায়।” বাস্তবিক চিন্ত। করিয়া দেখিলে, বুঝ! যার 
কিখ।টীতে কতটুকু গত্ীর অর্থ ন্যত্ব আছে। 

বিশ্ব ব্রদ্ধাণ্ডে অতি নিকৃষ্ট জীব হইতে আরম্ভ করিয়। উচ্চ জীব, মানব 
পধ্যপ্ত স্লেই নিজ নি উপলব্ধির ক্ষমতানুসান়্ে লৌন্বরধ্য উপপা্থ খারা 
আনল! লাঙ করে। 


বৈশাখ ও জো ১৩২৫।] সৌন্দর্য্য ভাব বিকাশ। ১৮১ 


অতি দুর কীটানুকীটের সন্বষে প্রাদীতত্ববিদৃগণ বলিয়াছেন সময় বিশেষে, 
অবস্থা বিপেষে সেই পেই ক্ষুজ্জ জীবের বিকাশ অন্গলারে তাহারা জাগতিক 
কোনও ন! কোনঞ বিষরে আকৃষ্ট হইয়। আনন্দ প্রকাশ করযে।? কথ! কমতি 
সত্য । রর % 

নীরস বিজ্ঞানের সাহাধ্য না লইয়া যদি আমরা সাধারণ জ্ঞানেই বিচার 
করি; দেখিতে পাইব; সার বিশ্বের চারিদিকে করুণাময় জগদীশ্বর আমাদেরই 
অন্য, অনস্ত]সৌন্দধ্যরাশি হুড়াইয়া রাধিয়াছেন। শ্বাাবিক প্রেরপায়। জাতি, 
ন্মরী বুদ্ধি প্রবাহে, অনুশীলনে, জ্ঞানে প্রত্যেক জীবই তাহ! হইতে নৃন্যাধিক 
গবুস" গ্রহণ করে, ুখী হয়, আনন্দ পাস, এবং ভ্রম বিকাশে, হয়ত বা উচ্চ 
অধিকার প্রাপ্ত হয়। 

রূপ, রস, গন্ধ, স্পশ শব, প্রভৃতি বিধানে জীবমাত্রই সৌন্দধ্য স্পৃহা 
আক্ুষ্ট। এ বিধাতার বিধান। ইহা কি নিরর্থক? হইতে পারেন1। 
বৈজ্ঞানিক গ্রণও ইহার উত্তরে তারম্বরে বলিণেন "জগতের এমন কোনও বস্ত 
নাই যাহ। কোনও না কোনও উদ্দেশ্যে কৃষ্ না হইয়াছে ।” প্রমাণ, অনস্ত। 


উচ্চ জীব মানব আদিম অবস্থা হইতে, শিক্ষা, জ্ঞান, অনুশীলন প্রভৃতি 
দ্বারা যতই দ্আত্বোক্নতি করে তাহার মহুষ্যত্ের ধিকাশ ও ঠিক সেই পরিমাণে 
অএসর হয়। এ বিকাশের মূল সৌন্দর্য বোধ । 


এই সৌন্দধ্য যোধ; সাধনার ফলে ক্রেমশ: এরম” রূপে অবস্থাসতর প্রাপ্ত 
হয়। সাহিত্যকে স্জীদ করিয়া রাখিতে হইলে তাহাতে রসে”) অরভারণ! 
করিতেই হইবে; কাপ্সণ “রসই” সাহিত্যের প্রাণ ; সেই “রসের প্রধান 
উপক্রণ, সৌন্সধ্য বেধে! ূ 

“রস হইতে তৌন্দয, এঘং, বৌ হইতে “রস বাদ দিখার চেষ্টা 
করিলে বুঝা যায় সৌন্দধ্যের জন্ত “যস”কে এবং বুসের জজ সৌন্দর্যের 
আবশ্তকত! ওতপ্রোত ভাবে বিজরিত। ৃ 

বছ গবেষণায় প্রতিগাত হইয়া, "সৌন্দ€” লইয়া যতই আলোচনা । 
নাড়াচাড়া' করা যাইবে, ততই পরম” পরিপূর্ণ হইবে, ত্বতই ইহার বিকাশের, 
প্রকার, আধার, লাধম॥ ক্রমানুসারে উপলব্ধি হুইবে। 





১৬৯ ভক্তি | (১৬প ব-৯ম৭ও ১০ সংখ্যা 
সাহিত্যে আগি, হাস্য, করুণ প্রভৃতি নবম ধা অস্ প্রকার 'রসেয় উল্লেখ 
আছে! ইহাতে ভিন্ন তির ভাবের উন্মেষ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দ্ী এ রসের 
পূর্ণতা অল্পাদন করে। অতঃপর আসরা আখাদন করিব যে, দৈব রসালঙ্কার 
এ পূর্ণতা সপেক্ষ] এসকে পপুর্ণতম” অবস্থায় অগ্রসর করাইয়াছেন। তাহা 
| হইলে 
গ্কিরপ দেখি মধুয় মুরতী 
পিরীতি রমের সার, 
ছেন লয় মমে এ ডিন ভুবনে 
তুলল। নাহিক তার।” 


প্রভৃতির চ্যায়, বলের চির গৌরবের পদ্াবূলশ র্নেখিতে পাইতাম ন1। তাহা 
ম! হইলে-_“স্টমলং হুন্দরং রবিকর বসন” ইত্যাদি প্রাণস্পর্পি ধ্যান রচিত 
ছুইত না)-তাহ] না হইলে-_ 


ভূষত্বানু হু বপুরেষ তনু 
কনকোড্ছলভাঃঞিত পুষ্প ধনুঃ। 
কৃতগ্গোগ কুমার বিলাল ভরঃ 
পরিভাতি হিধ্রজ্/ল গৌরবরু:”- 


প্রভৃতির স্টার, তুল্য অমুক্য রয় দেখিতে পাইতাম না এমন কি- 


ধন্বলে। ছ্যেথা়লক্াদদত ভতি। এই তে হাকও কমর! অজ্ঞাত 
দ্বাকিতান্ব। '. | 

বৈষব অলস্কার গাপ্্রই “রস”কে পূর্ণতম করিধার মিবিত্ত “ভাধাশ্য়ে শা 
রাগ, বধ্য; হাৎসল্য গধুষ্ধ “রস/ক্ষে প্রেম আখ্যা প্রধান .কখ্িংলপ। এবং 
দেই দণ্ই মধুষ্ধ হইতে মধুরক্তম-.. 


পহিলহি রাগ গন্বন ভগ ভেল, 
“ অগুধিন'বাটল অবাধ না গেল 
“লা সো রষণ না হাম রমণী 
দুদ্ধ মন যমোতধ পেখন জানি. 


বৈপার্থ ও 'জ্যৈঠ, ১৩২৫1] গুরু-শিষা-বার্তা। 


১১১১১১১১১১১ ৩ 
এই অর্ধেন্ি প্রেম-হিমালয়ের অতি উচ্চ শিখর দেশের কথা মানব শ্রবণ 
করিয়াছে । বৈষ্ব অলস্কার ছাড়া, সাহিত্য কোনও দিন ওঁ ভার জানিতেন ন।। 
তাই বলিতেছি সৌন্দধ্য বোধ হইতেই যনুয্যন্বের্র বিকাল/ রসের উদ্বৌ 
পরে “ভাবে? তন্ময় হইয়া! থাকে। 


শিষ্য! 


খর 


শিষ্য! 


তর) 


সপ ৯ 


গুরু-শিষ্য-বার্ভ]। 


জমার 0) 2 এ 


সমাদরে কোন ড্রধ্য করিবে গ্রহণ? 
পরিভ্যজ্য কিবা হয়? গুরু কোন জন? 


সমাদরে গ্রহণীর খ্রকর বচন? 

অকণ্ম অসৎ বন্ধ ত্যত্য অগুক্ষণ। 
বরঙ্ষ-তত্ব পরিজ্ঞাত যেই গুণাধার, 
শিষোর হিতর্থে মন রয়েছে হীহার; 
সেই দেবতুলা ব্যক্তি গুরু নামে খ্যাত, 
প্রকৃত ভ্ীগুর তিনি জানিও নিশ্চিত। 


কোন কাধ্য শীদ্র হুধী। করিবে সাখন। 
মোক্ষরূপ পাদপের বীজষটী কেমন ? 

কোন কার্য সর্বাপেক্গা ছিতকর হয়? 
কোন ব্যক্তি সব েযে সুচি সদাশয়, 


ধন্ধার় বন্ধন হ'তে মৃক্ত হয় নরু। 
স্থধী তাহ! অম্পাধন করিবে সন্বর 
'করসের সহবজ্য হুসমাগ, ভ্কান ? 
দোক্ষ পাপের বীজ ওহে মতিষান। 
সর্বাপেক্ষা হিতকর ধর্ম আচরণ, 
বিশুদ্ধ অস্বর ধার তিগি তি হন 


১৮৩ 





১৮৪ তক্তি | ([(১৮শ বধ »-৯ম ও ১*ম সংখ্য1। 
১১১১১ 
শিষা । বিষবৎ মহাসিষ্ঠ কোন কাধা করে। 


পণ্ডিত কাহাকে বলে? অেষ্ঠ কে সংসারে ? 
গরু । ছিতাছিত ধিবেচনা শক্তি আছে ধার, 
পণ্ডিত তাহার নাধ খ্যাত ভ্রিসংসার। 
গুরুগণে অবজ্ঞাই পরিণ।ম কালে, 
বিষবৎ ক্ষতিকর শান্ত্ার্দিতে বলে। 
যে ব্যন্তি পরের কিম্বা নিজের কখন, 
অহিত করেন মাই তিনি শ্রেষ্ঠ জন। 
শিষা। মদ্দিরার মত কিবা যত্ত করে নরে॥ 
মহ দাহ হয় কার! সংসার ভিতরে? 
এই ভব সংসান্সের হেতু কিব। হয়? 
এ দেহের শক্ত কেবা ওহে সদাশয়? 
গুরু | গেহ, মন্দিরা মণ জীবে মত্ত করে। 
হে বত্স, ব্ষধ সব দাহ্য নাম ধরে। 
ভব বন্ধনের হেতু বিষয় বাষনা, 
অন্থুৎযোর্গ শক্রু হয় ইহা আছে জানা । 
শিষ্য। কাহাকে করিবে ভন সকলের চেপে? 
কারে শুর বলা হয় বলুন ভাবিকে ? 
আদ্ধের অধিক তবে হয় কোন জন? 
আকাজশী এসব দেব করিতে শ্রবগ। 
গুরু। ময়ণকে প্রাণী যাত্রে ভন ক'রে থাকে! 
অদ্দের্র অধিক জেনে! বিকারী রোগীকে । 
যে মানধ কামিনীর লোটস ভঙ্গিতে, 
মৌছিত নছেন তিনি শুর এ মহিতে! - 
শিষ্য। বর্থ কাছে হুধা তুলা ছয়ে কিধা রয়? 
গৌরবের 'ছেতু কিবা 8 ' হূর্গম্য কি হয়? 
কাহাকে দগ্ি্ বলে? চতুর কে ভবে? 
লঘুষতার হেতু কিবা ? &খছুল গো এষে। 


বৈর্যাথ ও ভোর ১৩২৫]  গুরু-শিষ্য-বার্তা। ও ১৮৫ 


গুরু। করণ কাছে মুখাতুল্য সাধু উপদেশ, 
অপ্রার্থন। গৌরবের কারণ বিশেষ । 
নারীর চবিত্র হয় হুর্গম্য মিশ্চয়। 
খাহাকে দেহস্থ রিপু চৌর আদিচয় 
পারে নাই করিবারে বঞ্চনা! কখন। 
সেই ব্যক্তি হুনিশ্চয় হুচতুর হ'ন 
দারিদ্র এভব মাঝে অসভ্ভোষ হয়। 
লঘুতার হেতু মাত্র প্রার্থনাকে কয় 

শিষ্য। কোন প্রাণ শ্রেষ্ঠ হয়! কেসদাজা,*) 
কাঁহাকে জড়ত। বলে কিনিদ্রা প্রবৃ* + 

গুরু। নিন্দা লাভভ করে নাই কভু যার প্রণ ' 
"তাহার জীবন হয় সবার প্রধান 
কাধ্য মাঝে জ্পটুত জড়তা নিশ্চয়, 
যে ব্যক্তি বিবেকী তাকে জাগরিত কয় । 
প্রকৃত নিজ্তাই হয় নরের মুঢ়তা 
যুঢ়তাই মহা নিদ্রা নিশ্চয় বারতা। 

শিধ্য। কোন কোন দ্রব হয় সতত চঞ্চল 
যেন ঠিক পদ্মপত্র মধ্যস্থিত জল? 
কাহারা। এ ভব মাঝে চজ্রমার মত 
নিগ্ধ কর বরিহণ করেন স্তত। 

গুরু । যৌবন, ধন ও আমু ইহ্থারা সদাই। 
পদ্পত্র মধ্যস্থিত জলের মতই। 
বাহার! সঙ্জন তারা চত্্রমার গ্ভায়। 
গুণগ্রাম বরিষণ করেন ধরায়। 

শিষ্য । নরক কি? হুখ কিবা? কর্তব্যকি ভনে! 
সকলেরু সুপ্রিয় কি? বলুনগে! এবে। 

গুরু । নরক পর বশ্যত। জানিও নিশ্চয় । 
সর্ব সঙ্গ ত্যাগকেই সুখ ঝলে কর। 





ইঃ 


১৮৬ ভক্তি । [ ১৬শ বর্ঘ”-৯ম ও ১,ম সংখ্যা। 


55255554555 
প্রাণীর হিতলাধন কতব্য নর়ের। 
নিজ লিজ প্রাণ প্রিয় দেখ সকলের। 
শিষা। কিবপ দ্ানকে বলে নুগ্রশত্ত দান? 
কাহাকে ভাবিব মনে বান্ধব প্রধান ? 
গুক। ধেরপ করিলে দান সন্তুষ্ট গ্ৃহিত1। 
তাহাই প্রশস্ত দান ইহা স্থির কর্থা। 
নিবৃত্ত আছেন যিনি পাপ কাধ্য হতে, 
তাহাকেই মিত্র বলি ভাবিও সুমতে। 
শিষ। কি অমুল্য ধন? কিবা বাক্যের ভূষণ? 
কেবা সুসম্পন্তি? কিবা নরের ভূষণ ? 
ুকু। বাক্যের ভূষণ ওহে সত্যণ্ডাকে কয়। 
পুরুষের অলঙ্কার নুশীলতা হয়। 
সম্মান অমূল্য ধন, সুখদ বন্ধুকে, 
সুমম্পত্তি বালে থাকে বলিনু তোমাকে । 
শিষ্য । কোন ব্যত্তি' সর্ব ছুঃখ লাশিবারে পারে 2 
, অন্ধকে? বধির কেবা বলুন আমারে ? 
গুরু । দুখ ত্যাগে শ্ুসমর্থ অব্বত্যাগী নর, 
যে অকাখ্যে রত সেই অন্ধ নিরম্তর। 
হিত বাধ্য শুনিধ। যে না করে তদ্রপ, 
ছে বধির, বঞ্িলাম জানি যেই রূপ। 
শিষ্য । মুককাকে বল। যাধণ মুত্যু কারে বলে?) 
অমূঙ্য সামগ্রী ফিবা এ" অধনী তলে? 
ওক । ষথাকালে প্রিয় বাধ্য বলেন! যেন, 
তাহাকেই মৃক কহে, মূর্খতা মরখ। 
অগয় বিশেষে যাঁকে দান করা হত, 
অমূল্য সামথী ৰণে তাহাকেই কয়! 
শিষা। আমনস কালভত্ত কোন কাধ্য ভাতঃ 
হদণেতে (কশ দেয় বিদ্ধ (শ্জ। মত্ত? 


৪ 


বৈশাখ ও দোষ্ট -৩১৫।] গুরু শিষ্য বার্তা । ১৮৭ 


পপ 


গপ। 


শিষ্য । 


গুক। 


শিষ্য । 


০, 


শিষ্য ৷ 


গুরু । 





কোণ কাধ্যে নিরস্তর সযঃ উচিত। 
বিবেচন। করি দেব বলুন ত্বরিত। 

গপ্ত পাপ আমরলস পধ্স্ত সদাই । 
হুদয়েতে কষ্ট দেয় শেপের মতই 

যতন করিবে সদ! বিষ্যাত্যাসে দানে, 
এবারতা শান্াদিতে অনুধিন নে! 
কোন কাধ্যে সদাখাল অবজ্ঞা করিবে ? 

কি চিন্তা করিবে সদা বলুনগো ভেবে | 
পরধন, খল আব পব রমপীকে, 

আখনুর] করিবে সত বলিনু তোমাকে । 
নন্বদা চিন্তিবে মনে সংপার অনার 

শ্রী চিন্তা করোনা কভু বলিলাম সান। 
কি কম্মের অনুষ্টান প্রিয় ও উচিত? 
কে পুজ্য? অধম কেবা? বণুনখারত | 
মিত্রতা সঙ্জন সহ কূপ দখন প্রাণি, 
প্রি ও উদ্ধত হয ইস! সত্য আতি॥ 
সচ্চরিত্র ব্যাক্ত হ'ন পুজ্য সকলের। 
অধম এ আখ্যা সদা চাপএ হণনের । 
প্রাণান্তেও কোন ব্যর্ডি বশীভত নয়? * 
কৌন স্থানে বাস করা হুকওবা হয়? 
অগ্পন্ত বিখকে কেব! করেছেন ভায 
বলুন কর্চণা করে গুরু গুণময়। 

কৃতত্ব বিবাদি মূর্খ প্রাণ ওষ্টাগত 
হইলেও কোনকাণে নছে বশীভূত । 
অনুন্য বিনয্েও ওর! বশ নয় 

ওদের ভাবের কথ! কন না যাত়। 
সত্য নিষ্ঠা দহছিযুততা যাদের আশ্রয়, 
তারাই অনন্ত বিশ্ব করেছেন জয়। 


১৮৮ 


শিষ্য । 


ডিক | 


! শিষ্য। 


ভক্তি | [ ১৬শ বর্ধ,--৯ম ও ১০ সংখ্য।। 


সঙ্জন সমীপে কিন্বা সিদ্ধ কাশীপুরে, 
নিবাস করিতে হয় বলিনু তোমারে। 
পেবতার আপেক্কাও জীবের কাহার 
উচিত বোধেতে গুরো ! ক্গিবে সকার + 
হী মানবের কারে করিবেন ভয়, 
বলুন এসব দেব হুইয়া সদয়। 

শুধ মাঝে অতিশয় দানশীল ধারা, 
দেবাপেক্ষা সৎকারের পাত্রহন তার।। 
এ ভর অংসাত্ধ দপ অণ্য হইতে, 
ভয়ানক ভীতি জন্মে স্ুধীদের চিতে। 
কার বশীভূত হয় প্রাণীর। সকলে! 
মাধুগণ কি ভাবেতে থাকেন ভৃতলে ? 


গুরু। সত্য, প্রজ্ঞ, প্রিপ্» ভাষী বিনীত ধাহারা, 


শিয্য। 


খিক! 


শিষা। 
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তাহাদের বশীভূত হয় মানবের! । 
সায় পথে সাধুগণ করি অবস্থান 
রহেন এ ভব মাঝে বলিনু অন্ধান। 
ভগ্ববন্! গুরুদেব!" কিবা! শোচনীয়, 
এবৎ ভবে কিবা হয় নুপ্রসংশনীয়। 
অল্প বিভবশালী এবং মহাধনী 
ইহাদের কি কর্তধ্য বলুন আপনি। 
ধনীদের কপনতা৷ শোচনী্ হয়। 
সুপ্রসংশনীয় সর্বে ওদাধ্য নিশ্চয়। 
ধনরা নিধনী পক্ষে সহিষ্তা সাধ)। 
সবের হওয়। উচিত ইহাই আরাধ্য! 
গুড়িতের মত কিবা সদাই চঞ্চল? 
লয়ে কুলশীল মান কেবা অচঞ্চল ? 
হুঙ্রন নরের সহ সত্তবে হুবতী 
দিছাঙ্ছের মত রথ সচঞ্চল অতি। 


1 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫1] গুরু-শিষ্য বার্তী। ১৮৯ 


১ 
- কলিতেও গুবমাঝে হুপুকুষ ধাতা, 
কুলশীল থাকিলেও গর্বব। হীন তারা 


শিষ্য। চিস্তামনি মত কিবা ছন্নন্ত এ ভবে! 
বলুন করুণাময় কৃপা করি এবে। 


গুরু। চরুর্ভদ্রকেই বস্য চিন্তামনি মত 
ছুল্লভ বলিয়া থাকে বলিনু নিশ্চিত। 


শিষ্য । গুরুদেব আপনার কপাতে আমার, 
অঙ্ঞালতা নষ্ট হ'ল গেল অন্ধকার। 
যে চতুর্ভ/ছ্রের কথা করিনু শ্রবণ 
বিস্তারিয়্া তাহা! রো! করুন ব্্ণন। 


4 । প্রিয় বাক্য প্রধানিয়া সমাদ্দরে দান 
ক্ষমার সহিত শৌধ্য, গর্ধশন্ত জ্ঞান 
দীনের জহিত্ত বিত্ত একটী নিশ্চয়, 
চিস্তামণি মত বৎস্য সুছুলভ হয়। 
এই যে রতন মাল! করিনু বণন। 
যাহ। তুমি 'সমাদরে করিলে শ্রবণ 
তাহা সদা কঠদেশে ধারেছেন খিনি, 
মণিমুক্তা বিছিলেও মহাধনী তিনি। 
বিদ্বান সযাজে তিনি শোভ। প্রাপ্ত হন। 
আতঞব উহা কে করহ ধারণ। 
এইখানে শেষ হ'ল গুক্ষ-শিষ্য'বার্তা 
বিজ্ঞানী শক্কর এর প্রণেতা বা ভর্ভা। 


বরদ্দ হরিদান। 
(লেখক---শ্রীযুক্ত বাঁমাঁচরণ বন্থ ভাবসাগর 1) 
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ঠাকুর হরিদাসকে ব্রাহ্মণ কুলতিলক বপিয়া সপ্রমাগ করিবার জন্ত কেহ কেহ 
উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, সেজন্। জোগাড় তদ্বিরেরও নে-টা হইতেছেনা | 
াহারই পিতা ম[তার নাম গোত্তাদিও বাহির হইয়াছে, ছুই একটা প্রাচী 
গয়ার ও আবিস্কৃত হইয়াছে, অত বড় একটা ভওকে ব্রাঙ্মণ্য সমাজে রাখিতে 
পারিলে ব্রা্মণা সমাগের গৌরব বটে? কিন্তু তাহা হইয়া উঠিতেছে কই? 
শচেতন্ঠ লীলার যে কয়খানি প্রামাণিক গ্রন্থ আমর| দেখিতে পাই তাহাতে 
ঠাকুর হরিদাসের ব্র্গণত্বের পরিচয় না! পাইয়। বরং যবনত্ের পরিচয় পাইতেছি। 
আমরা প্রমাণ।দি সমুগস্থিত করিতেছি, পাঠক বিচার করিয়। রায় প্রকাশ 
করিবেল। 

জ্ীচৈতগ্ত লীলার সর্বব প্রধান লেখক হইতেছেন শ্ীলবৃন্মাবন দান ১।কুর, 
“ইস্াকে বৈধ্ব মহা্নেরা “বেদব্যাসের" আসনে বসাইয়াছেন-- 


*্রীচৈতন্ত লীলায় বে্দব্যাম বৃন্দাবন দাস” ততিন্ন ই্্রল কবি কর্ণপুর, 
শ্রীফদাদ কবিরাজ গ্োশ্বামী, শ্ীলোচনদাষ প্রমুখ মহাপুরুষগণের নিট 
হুইতেও আমর! সেই নবদীগ-স্ধাকর ও তাহার সাঙ্গোগান্বণণের লালা রধাতু$ 
ইতি কথা জানিতে পারি। ইহারা সকণেই মহাপ্রভুর পার্ধদ; লাভ পূজা প্রতিষ্ঠ।র 
অতীত, ভগবচ্চরণনিষ্ঠ ভক্ত । ইহার! কোনও প্রকারে সত্যগরোপন বা অসত্যের 
প্রশ্রয় দিবার লোক নহেন। বিশেষতঃ বৈষবের! অমানীমানদ, আপনাদিগকে 
তু৭ অপেক্ষ। নীচ জ্ঞান করেন অধচ অপরকে সন্মান করেন; সেস্লে বিপ্র 
কুললোড়ুব হইলে কখনই হরিদাসকে ম্নেচ্ছ যবন বংশ প্রদীগ বলিয়া প্রচার 
করিতে তাহাদের মতি ঘা প্রবৃতি হইত না, কিন্ত তাহারা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে 
বার বার ঠাকুর হরিদাপের যবনত্বেরই ঘেোধণ। কৰিয়াছেন। লীলা জেখকগণ 
জীবন চাঁরত গিধিতে বমেন নাই, কাজেই পিতৃ পুরুষের বিষরণ বা জন্ম মুখার 


বৈশাধ ও জ্যেষ্ঠ ১৩২৫। 1 ব্রহ্ম হরিদাস। ১৯১ 


সাপ ০৪৮, পা 
জন তাঁরখের কোন উল্লেখ প্রাথ। প্রয়োজন মনে করেন নাই। তাই আমাদের 


যোগবিয়োগের বথেষ্ট অবসর হুইয়াছে। 
স্্রীচৈতগ্ঠ ভাগবত কার শ্রলবৃন্দাবন দাস ৰলিতেছেন-_ 
“্যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার। 
ভালমতে তারে আন করুহ বিচার ॥ 
যবন হইয়া! যেমন হিন্দুয়ানি করে। 
প্রাণান্ত হইলে শেষে এপাপেতে তরে ॥% 


কাজি সাহেবের এই অজুছাৎ এবং কঠোর নির্দেশ বাণী হইতে বেশ বুঝা 
যাইতেছে যে, হরিদাস ঠাকুর পাকাপাকি যবনই ছিলেন লচেৎ কাজি সাহেবের 
মোকর্দমা, হেতু অভাবে নিরর্থক হইয়া পড়ে। ইহাতে প্রতিপক্ষের কিন্তু একটী 
সওয়াল আছে। ত্রঙ্ষঞ্জ বংশে অন্মিয়ছিলেন, শৈশবে পিত ষাতৃহীন হওয়ার 
ও মুমপমান কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়ায় “যবন” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। 
কথা ছনিতে বেশ কি উক্ত গ্রন্থকারগণ দে পথেও কাট। দিয়াছেন খর গ্রন্থে 
অঙ্ক "1 মুসলমন মুলুক্পতি বলিতেছেন__ 
“আমরা হিনুরে দেখি নাহি খাই ভাত। 
তাহ! তুমি ছ্োোড় হয়ে মহাবংশ জাত ॥” 
হিন্দুদেষী যবন রাজ কি ব্রাঙ্ষণ বংশকে "'মহাবংশ” বলিতেছেন । ন! 
যবন বংশকে মহাবংশ বলিতেছেন, পাঠক বিচার করিবেন। 


কবিরা কৃষ্ণপাস আরে] ক্ষটতর প্রমাণ লইয়া বলিতেছেন” কৃষণলা 
করিবার অধিকার সকপেরই সমান, তাহাতে জাতি, কুলের কোন বিচার লাই, 
শ্ীচৈতন্য লীলায় তাহাই বুঝাইবার জন্ত মহাপ্রভুর ইচ্ছায় হরিদাস অধম 
কূলেতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । কোন কোন গ্রন্থে “যবন কুলেতে” পাঠ ও 
আছে। যাহাই থাকুক ব্রাহ্মণ কুঙ্গকে কিছুতেই অধম কূল বলা যাইতে পারে, 


ইহাতো ঠিক। 
২. প্জাতি কুল জর্ধ্ব নিরর্থক বুঝাইতে। 


জন্মিলেন হরিদান অধম কুলেতে 8৮ চৈঃ চঃ 
সঞ্জ শান্জ বিশারদ কবিরাজ গোস্বামী পুনরণি বলিতেছেন” ১. 


১৯২ ভক্তি [| ্‌ ১৬শ বর্ষ,» চম ও ১০ সংখ্যা। 


আরবাজ 





চণ্ডালোহপিদিগ শ্রেষ্ঠ হত্রিতক্কি পরায়ণঃ । 
হর্রিতক্তি বিহীনশ্চ খ্িজোপিশ্বপচাধমঃ ॥ 
“এ সকল বেদ বাক্যেত্ সাক্ষী গেখাইতে। 
জন্মিলেন হব্রিণাম অধম কূজেতে ॥ টচঃ চঃ 
ইঠার পরে হরিদাসকে কিরূপে বিপ্রকূলোস্তব বল! চলে তাহা আমরা বুঝি 
মা। অন ধন! দেখুন-_ 
নিখিল শান্ত্রবিদূ বেদ পঞ্চানন শ্রীঅছৈত চক্র একদ! এক অদ্ভুত খেলা 
খেলিলেন। যাহ] স্দাচার সম্পন দ্বিজোন্রমের প্রাপ্য সেই শ্রাঞ্ছপাত্র কোন 
বিপ্রকে না দিয়াঠাকুর হরিদাসকে দিতেছেন। দৈন্ঠের অবতার শ্রীহরিধাস্‌ 
তাহাতে ঘোর আপত্তি তুলিয়াছেন-_ফুলিয। কুলীন ব্রাঙ্গণগ্রণের শ্রেউ সমাজ 
সেখানে প্রভু একি করিতেছ? তোমার কি চক্ষু লঙ্ঞ/ও নাই? 
মহা মহাধিগ্রা হেথা! কুলীন সমাজ। 
নীচে আদর কর না বাসহলাজ॥ চৈঃ চঃ 
'আচার্ধ্য মহাশাস্ত্রীকর পণ্ডিত, তিনি কাহারও খাতির করিতে আসেন নাই, 
শাস্ত্র বাক্য যথাযথ পালন করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিতে অবতীণ হইয়াছেন। 
তিনি বন্ত্র গম্ভীর হয়ে বলিলেন” হরিদাস, তুমি সঙ্কুচিত হইওনা, আমি 
অশান্ত্রীয় কিছু করিতেছি না বরং শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ধাদাই রক্ষ/ করিতেছি। 
লোকের খাতির করিতে যাইয়াই ভগ উৎসন্ন বাইতেছে। তুমিত জান, সর্ব 
শান্তর এক বাক্যে বলিতেছেন কৃষ্ণ বহ্ির্দখ ব্রাহ্দণ অপেক্ষা কৃষণতক্তি পরাণ 
নীচ জাতি ভেষ্ঠ। 
বিপ্রাদৃঘিষড়গুণযুতাদরবিন্দ না" 
পাদারবিন্বিমূখা শ্বপচৎ বরিষ্টমৃ। 
মন্তে তদর্পিতমলোবচনেহিতার্থ 
প্রাণ পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ& 
ক্রমশঃ 


তক্রি ১৬শ বর্ষ, ১১শ, সংখ্যা, আষাঢ় 'মাস। ১৩২৫ 8. 


শাহ -াস্স্্ 
নিবেদন । 
পৌর হে।-্প 

সুখ-মোচে ভলি আসার সংসায়ে 
লে প্রি এ জীবন। 

ধুলা খেলা করি শৈশব-গ্রভাতে 
কাটাইনু॥ অনুক্ষণ ॥ 

গরু পরবাসে থাকি সদ] গড়ি 
কৈশোরে জ্ঞানের আশে । 

কতদিন পুনঃ ভরমি নান। দেশে 
যৌবনে, করম পাশে ॥ 

জীনন-পাদপে তারি মধ্যে মম 
বেড়িয়৷ লতিকা ন্ব। 

করি আগিগন কঠিনে কোলে 
ধরি শোডা অভিনব ॥ 

গলদ-মগ্ডলে যেমতি চমকে 
সতত চপল ভাতি। 

কিন্ত! যতনে তুলি খনি-সণি 
দিলা হেম"হারে পথি॥ 

মোছের সাধনে মোহাদক্ত হ'য়ে 
মোহময় মরবাসে। 

কিছার সুখেতে খেলি নিডি নিতি 


ভুলিলাম পীঙবাসে ॥ 


৯১৯৪ ৬ক্ি ্ 1 ১৬শ" বদ-১১শ সশাা। 











সপন 


কেমলে কাটি সে মোহের ফাস 
কেমনে হইব পার। 
(গৌক্স!) তব পাদপদ্ধে না হইল মতি 
পড়ে কি রব এবার? 
একখান অধমে কে করিবে পাব 
দিন যে বিচাল সায়। 
(শারা গ্ণমণি। এই নিংবধন 
ডানা যেশ ভোমষায়॥ 
ঈখম-- 





“আমাদের বক্তব্য |” 


পপ ৩05 পপ 
রঙ চে 


কধেক মাপ যাব" আ্রীপত্রিকা প্রকাশে বডই বিলম্ব হইতেছে, তজ্ঞপ্ত অনেকে 
আমাদিগকে পর লিখিঘাছেন, প্রত্যেককে পূথক ভাবে পত্রনা দিয়! সর্ধ- 
সাধারণের অবগতির জঙ্ত জানাইতেছি যে, কথেক্ মাস যাব প্রেসের কর্তৃপক্ষ - 
গণ আমাদিগের কাজ কর্মে বড়ই শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেছেন, তারপর আবার 
আমার কার্যের প্রধান সহকারীর আজ কয়েক মাস যাবৎ শরীর খুবই অন্ুস্থ, 
এ সকল প্রতিবন্ধক সত্েও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও আমরা যখাসময ষে গ্রহ 
গণক্ষে পাত্রক1 দিতে পারিতেছিন। তজ্জন্ত “বিশেষ দুঃখিত ও লঙজ্জিত। এই 
সকল কারণে আমরা' গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মালের কাগজ একত্রে বাহির 
করিয়াছি, ভবিষ্যতের জন্ঠ বিশেষ চেষ্টা কারব যাহাতে আর কোনরূপ ধিশস্ব 
নাহয়ু। এক্ষণে সর্ববাস্তরধ্যামী জক্রীগৌরাঙগ হুম্পরই বলিতে পাবেন কি হইবে। 

ইউরোপীয় মহাপমরে মুদ্রণ সবঞ্জাম ও কাগজ কিরূপ চুন্মুজ্য হুইখাঁদে 
তাহ! বোধ হয় সঞ্লেই জানেন, পূর্ব্বের মুল্যের চতু্'ণ মূল্য দিও যখ।ধৎ 
কাগজ সকল সমধ পইবার উপায়, নাই তাপ ধধিও পাঞ্চধা সখ তাহ।ও 
প্রচুর নয় যে একেবারে কিশিয? বাথ। যান) ক।জছ মাধ মানে কাগজ কিনিয়। 
যত হৃশ্ম,ল্যই হউক পত্রিধা প্রক।শ করিতে হইতেছে । 


গাহাড, ১৩২৫। ৃঁ আমাদের বকতব্য। ১৯৫ 








এবপ অবস্থাস্স পত্রিকা! প্রকাশ ষে কতদূর ব্যয় সাধ্য তাহা! একমাত্র ভুক্ত" 
ভোগীই বুঝেন, তবে সকল দিকেই সুবিধা হয় যদি গরাহকগণের নিকট হইতে 
সেইরূপ সহানুভূতি পাওয়া যায়। আমাদের -বছ পুরাতন গ্রাহকই টাকার তাগাদ! 
করিবামাত্র পাত্রকা লওয়] বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এ যে কিকাপ বিচার আর কিঞপ 
ভদুতা তাহা বুঝিতে পারিনা । আমরা কাহাক্েও জোর কৰিয়। পিক দিতে 
চাহিন৷ তবে এই পর্ধাতস্ত বলিতে পারি, এখনও তক্তিপ্ন যত গ্রাহক আঞ্েন 
তাহারা অন্ততঃ সকলে যদ্দি ১টী করিয়াও নুতন গ্রাহক সংগ্রহ কারয়া ঘেন 
তাহা হইলেও যথেষ্ঠ সাহায্য করা হয়, আর আমরাও রমা করিয়া ভক্তির 
কলেবর বৃদ্ধি কল্সিতে পা্ি। 

আমাদের দেশে একটা শ্রবদ বচন আছে যে, “দশের লাঠি একে বোঝ। 
মেইবপ দশজনে সাশান্ত সামান্ ত্যাগ শ্ীকার বরিলেও ধথেষ্ট হয়। ইহাতে 
একদিকে যেমন ধশ্ব প্রচারে সহায়তা করা হয় অন্য দিকে তেমনি প্রঁভক্তি 
পত্রিকার জীবন বক্ষ! হয, আমরা খুবই আশা করি ধন্ম-প্রাণ সন্থদয় াংক- 
গ্রণেরীনিক্ট হইতে একপ সাহায্য পাইতে কখনই বক্িত হইব না। আর 
ধাঙাদিগের নিকট এখনও ভঙ্ভির মূল্য বাকী আছে দয়া কার্রয়া এই সমস্ন 
পাঠাইগে বিশেষ উপকৃত হইৰ। 

করুণাময় শ্রীতগবানের অপার ক''ণায় নানা প্রকার এ্টী বিচ্যুতির মধ্য 
দিয়া ভক্তির আর একটা বর্ধ শূর্ণ হইতে চলিল। আগামী শ্রাবণ মাসে 
ভঙ্জির ১৬শ বর্ষ পুর্ণ হইয়া ভাদ্র মাস হইতে ১৭শ বর্ঘ আরভ হইবে। পূর্ব 
পুর্ণ বারে পুর্ব্বে বিশেষ ভাবে জানান সন্তেও অনেকে আমাদিগকে নি: পি 
ফেরৎ দিয়া ক্ষাত গ্রন্থ করিয়াছেন এবারে তাই ছুইমাঁল পুর্বব হইতে সকলের 
নিচ বিনীত নিবেদন করিতেছি যা 'পকাস্তই তাহারা ভক্তি হতে অনিচ্ছুক 
হয়েন তবে আমাদিগকে একটু পুর্বে জানাইবেন। আমরা ভর্জিব চির” 
প্রথানুসারে ভ।ছ মাছের পত্রিকা সকলের নিকট ভি? 'প কাবতে চাই, নাহার 
'াপত্তি থাকিবে তিনি ৩০শে শ্রাবণের মধ্যে আমাদিগকে জালাইবেন, আগ যদ 
(তঃ খচিত লইতে কাহারও অস্টৰিধ। হয় তিনি ১৫ই ভাদের মধো নিজ লি 
শাহ ধাষ ও গ্রাহক নশ্বর গহ টাক। পাঠাইয়া বা(ধত কপাবন, অথনা কখন 
হাধধ! হইবে পানাহবেন। 


১৯৬ ভক্তি । [ ১৬প বর্ষ,» ১১শ সংখ্যা। 





আগার 


আর একটা হসংবাদ এই যে, ভক্তির পুরাতন লেখক সাধক প্রবর শীযুক্ত 
হরেন্্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আগামী ভান্রমাস হইতে আধার নিজ লেখনী 
প্রস্থত অমীয় উপদেশাবলি দ্বারা গ্রাহগণকে পরিতৃপ্ত করিবেন বলিয়া আশ! 
দিয়াছেন। তত্তি্ন অন্তান্ত অনেক পর্ডিতগণ রীতিমত লিখিবেদ একণে সহদয় 
গ্রাহকগণের সহামুভূতিই বাহুনীয়। 


প্রার্তি-স্বীকার ৷ 


ভক্তি গ্রন্থাগারের উন্নতি বিধান কলে গত পৌষ ও মাধ মাসের পত্রিকাস 
গ্রকাশিত সাহায্য প্রাপ্তি খ্বীকারের পরে নিমশিখিত সাহায্য) পাওয়। গিয়াছে +-- 


শ্ীমতী-_ ১২ 
মাং ভক্তি সম্পাদক ৎ 
জনৈক স্কলের ছাত্র ॥, 
ভ্ীয়ুজ যতীন নাথ ঘোষ ৫২ 
পুর্ণেের ৩৫২ 





মোট ৪৩০ টাকা। 


এতদৃতিগ্র অনেক মহাত্মা! সাহায্য করিতে প্রতিশ্রত হইয়াছেন, গ্রন্থাগারের 

উন্নতীকজে যিনি দয় করিয়া যাহা সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহাত 

হইয়। যথাসময় ভক্তি পত্রে প্রাপ্তি স্বীকার হইবে। যিনি যাহ! পাঠাইবেন নিন্ন 
ঠিকানায় পাঠাইলে বাধিত হইব। 

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা-- 
"ম্যানেজার ভক্তিগ্রন্থাগার” 
গ্রাম-“মাপিলা, 
1: আদুলমৌড়ী, হাড়া। 
(বি, এন, রেলওয়ে ।) 


পথের কাঙ্গাল। 
(লেখক- শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 1) 
৬-_সন্গ্যাপী | 


পা 0 টে (5 রা 
রঃ 


সন্ধ্যার পর গ্গাতীরে যাইয়া দেখি শেষ খেয়া নৌকা ছাড়িয়। দিল। নৌকা 
আবার ফিরিলে তবে পারে যাওয়| যাইবে । সে অনেক দেরী । কিন্তু উপাক্ষ 
নাই। দায়ে পড়িয়। অপেক্ষা কর্সিতে হইল। 
শুধু চুপ করিয়া থাকাতো ভাল লাগে না? তাই একটু এদিক ওদিক 

পদচারণ। করিলাম । দেখি খ্বাটের এক পার্থ একজন ব্রাঙ্গণ বমিয়া সন্ধ্যা- 
বন্ধন! করিতেছেন। সাধু সঙ্গের এমনি প্রভাব এ দৃশ্য দেখিত্বা আমারও 
মনের যেন একটু পরিবর্তন হইল | জুতা খুলিয় ব্রাক্মণের অদূরে বসিয়! 
গঙ্গাবারি স্পর্শ করিলাম! আর সঙ্গে সঙ্গে জয়মাপতিতোদ্ধারিণী গঙগে !” 
বলিয়া একটা! প্রণাম করিগ্লা ফেলিলাম। সাড়। পাইয়। ব্রাহ্মণ একটু ফিরিয়া 
চাহিলেন, কিন্ত কোন কথা বলিগ্পেন না। বুঝিলাম তখনও তাহার জপ 
শেষ হয় নাই। তখন চন্দ্র উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে কেমন একটু 
তয় হইয়া গেলাম, আর সেই অবস্থায় যেন মনের ভিতর হইতে এই গ্ীতটা 
বহার দিয় উঠিল 

মা আমা কেন রাখ লি বাকি? 

মোর মকল দেন হয়ান ভ্রোধ, 

(তোর) পাঞ্চনা, আরো আছে নাকি? 

ওমা! কোন্‌ যুগেতে একটি কণা, 

দিয়েছিলি ভাব দেখি; 

তার আশী লক্ষ, আদায় করেও 

প্রেহাই দাওনা এখন এক্ষি 2 


ভক্তি । [ ১৬শ বধ ১১শ সংখ্যা। 


তে 
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ওমা। চৃ্টিতে তোব হি হিসেব, 
নিমেষ মধ্যে নিকেশ দেখি, 

আবর। আমার নিকেশ। হয় নাকি শেষ, 
তোব্‌ সষ্টি-ছাড়া আমি নাকি? 


গীতটি শেষ হইয়াছে, দেখি ব্রাহ্মণ আমার পার্থ আসিয়া দাড়ায়] 
আছেন। আমি তাহার দিকে চাহিবামাজ্জ তিনি হামিয়। বলিলেন_-'তোমার 
আবার কি হ'লে গো” 

আমি ব্রাক্ষণকে প্রণাম করিয়া বলিলাম । ঠাকুর আমরা সংসারী মানুষ 
কত রকম জ্বালা যন্ত্রণা সইতে হুয, তাই মা, পরিতোদ্ধারিণী পাপ-তাপ-হারিণী 
হৃ্ধুনীর নিকটে আরসিয়। হটে! মনের কথা! বলিঠেছি। ব্রাহ্মণ একটু শ্থির 
হুইয়। রহিলেন, পরে একটা শীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিলেন। তীহার ভাব দেখিয়! 
আমার কেখন কৌতুহণ হইল । জিজ্ঞাসা করিলাম-_-"ঠাকুর অমন করিয়! 
রহিলেন যে?? 

ব্রাহ্মণ তখন (কিঞ্চিত প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে লাগ্িলেন---পবাবা! তোমার 
কথা শুনিয়া আজ আমার. প্রাণে অনেক পুরাতন কথা জাগিয়া উঠিল। ছেলে 
বেলার ভুলে যাওয়া স্বপনের কথা, অতীতের অতি প্রিয় গাথা--.সব যেন মনে 
গড়িঘা গেল। বাবা! আমারও একদিন এমন ছিল, যখন তোমার মত 
সংসারী ছিলাম । আর এখন, যদিও গৈরিক বসনে অঙ্গ ভূষিত নয়, যদিও 
গলায় মীলা ও হাতে কমণ্ডশু নাই--তবু আমি সন্ন্য|সী॥” 

খাখার ব্যথী পাইলে প্রাণের তাপ শীতল হয়। সন্যাসী ঠাকুরের কথার 
আমার প্রাণটার ভার কমিয়া গেল। শিক্ের বোঝা হালকা কাঁরয়া পুনরায় 
জিজ্াস। করিলাম ! ঠাকুর আপনার এ অবস্থার পরিত্ভন কেমন করিয়। ঘটিল? 


ব্রাক্ষণ বলিলেন--'বাবা! শুনিতে চাও তো বলি শুন, আর-যদি হচ্ছ! 
হয তো সংসার তাপে তাপিত আর পাচ জনকে গুনাহও। তখন দেখিবে, 
এ জগতে শুধু বুক-ভাঙগা শোকে ছুমি একা মাত্র কাতর দও, তোমার অপেক্ষা 


বা তাদের অপ্ক্কা আরও অনেক রকমের ধাকা খানেকের উপন্ন গিছা হইয়! 
গিযুছে। 


গম ১০২৫) পথের কাঙ্গাল। ১৯৯ 


পপ ৬৮৮৮৮ এএপপ 


“বাধা! এই গঙ্গাতীরে, এই সঞ্ধ্যাবেগায় আদিগামু, একা নছে আবারও 
অনেকের সহিত, আলিতামৃ। হায়, তাহারা আজ কোথাঘ? আর আমিই 
বা কোথায়? তখন প্রাণের মধ্যে কেমন মধুর ভাব ছিল। ছুনিয়ার সকল 
চধ কষ্ট যেন দূরে ফেলিয়া কেবল আনন্দের সাধক হুইবার অন্ত প্রাণ মাতিয়া 
উঠ্ধিল। এ০ সন্ধ্যাবেলায় এই গঙ্গীতীবরে বসিয়া সহচর ও বধ্ধুজনে কত 
বখাই আলোচনা করিতাম। ছুনিযাটাকে তানিয়া চুরিয়] নিজেদের মনের মত 
করিয়া গডিষা পইব, জগতেগ যাহা ক্ছি মহ তাহারই প্রতিষ্ঠা করিখ, পিরা" 
নগাকে, আগ্ভাবকে হাহাকারকে জীবন নাটকের অস্থ হুইতে মুছিয়া ফেলসিব-. 
মে আলোচনার ধেশ এমা একটা উদ্দেশ্য যুটিখা উঠিত। কিন্তু, তার পর। 

"তার পর যখন সৎসাধে প্রবেশ করিলাম ৩খন এ সব কোথায় গেল, 
হাওয়ার মত, ধোযার মত, শ্বপনের মত, যেন একে একে উড়িয়া গেল। 
তখন বুঁঝল!য,--সৎসাঞ বিপাকে পডবা খুঝলম- 

বরুং বনং ব্যান গ্জাদ সেবিওমৃ, 
পেন হীনং বহু কণ্টকাবৃতমৃ, 
তণান শখ্য। পরিধান বশ্বপমূ, 
ন বন্ধু মধ্যে ধন হান জীবিতমূ। 

পতন দোঁখলাম, সৌশাছ্‌ প্রেম কোথায়? তার মুল্য কি? যত দিন 
পিতা বর্তমান [ছলেন, ততদিন প্রাণ ভরিয়া! “দাদা” বলতাম) হাসি মুখে, 
“বৌদ্দিদি১ কাছে গিয়া কত আব কাঁরতাম। কিন্তু যখন [পও$ বিয়োগ হইপ, 
তখন একি হইল? “দাদা? বলিদ্লা ডাঁকলেও আগ তেখন সাড়। পাওয়। যার 
না, বৌধিদির কাছে যেন হঠাৎ “পর্” হইয়া গেলাম। তাঁর পরই এটপী 
বাবুর পত্র আর্সণ। ব্ধঘ ভাগ্গের__বাথ ছিটা ভাগের সাণিশি বাঁধল। 
আগ্জন। বন্ধন এই ভাগাভাগিতে বিচ্ছিন হইষা গে 

"তখনও বলেজে পড়ি। তখনও মংশা ক তাহা তালবপে বুঝিতে গারি 
নাই। শোকে +৩ কথাই হলিল, কত কথাই শুশিলাঘ । কেই বলিল-.. 
আহা! “গায়ের চেয়ে বন্ছু নাই যদি নাথাকে তাজ, আব চাকুরীর চেয়ে 
আরাম পাই বাধ না থকে কাঞ্জ।” আবাঞগ বেত বালল--“ভাই, ভাই-- 
ঠাহ ওহ ৮ এ ঘৰ গুণিপান--এপব বুঝণান। কি আমি বুঝণলও 


২০৬ ভক্তি! | ১৮শ ব্্ষ,১১শ সংখ্যা। 





সা, 


জননীর চক্ষের জল মুছিল না। আর বিধবা-ভগ্সিটি উদাস নয়নে আকাশ 
পাতাল ভরিতে লাগিলেন। জ্গাদার' শাণ্ডড়ি ছিলেন, শালী ছিলেন, শ্যালক 
ছিলেন _হুতরাৎ ইহাদের আকর্ষণে, গাদা ভ্রাতি-তক্তি, ভগিনী দ্গেছ ও ভ্রাডপ্রেম 
চিরতরে বিসঙ্জন দিলেন। কিন্ত আমি কি করি আমার ত তখন “মা” বই 
আর ডাকিধারও কেহ ছিল না। 

“কাজেই, লেখাপড়া ছাড়িতে হইল, চাকরীর চেষ্টায় ফিরিতে হইল; কিন্ত 
চাকরীর হাজারে যে এমন ছূর্তিক্ষ তাকি জানিতাম 2 প্রধমে পিতৃ-বদ্ুদিগের 
নিকট বড় আশা করিয়া গেলাম, কিন্তু হায়! ধাহার। পূর্নে আমাদের বাটীতে 
নিত্য যাতায়াত করিতেন, তাহারা আমায় এখন আর চিনিতে পারিলেন না । 
উঃ জগৎ কি মজার ! ভাবিলাম হ1, বাঙ্গালী শিক্ষিত ও হ্ুসভ্য হইয়াছে 
হটে। পরে পরিচিত বন্ধু ও জ্ঞাতিদের নিকটে সুপাগ্গিশ ধরিলাম । তাহারা 
মুখে আমায় কত না আশ। দিতেন, কিন্তু আমি তাহাদের নিকট হইতে চলিক়? 
আসিলেই তাহারা বলাবলি করিতেন যে, “ছড়াটা কেবল ধ্যান ঘ্যান ক'রে 
রোগ জাগাতে আমে কেন? এই সকল দেখিয়া শুনিয়। একদিন এই গঞ্গ- 
তীরে বসিয়। মনের আবেগে গাহিয়া ছিলাম ।-_ 

কি হবে মা ভারা আমার। 
অর্থ শৃহ্ ব্যয় অগণ্য কণ্মব হীন আছি রেফার ॥ 
ওমা, বাল্যাবধি যে বিদ্যাধন, 
কবিযাছি আহরণ, 
দেধি, তাতেও হয় না এখন ইষ্ট সাধন আপনার । 
ওমা, অভাবের ভাবনায়, 
ভেবে ভেবে প্রাগ যায়, 
ভাব ভাবিনীর পান, পাবে না কি অধিকার । 

"জানি না, ভব.ভাবিনী একথা কর্ণ গোচর করিজেন কি না, কিন্তু সেই 
দিন এই গল্গাত্ীরে একজন দরিছ ব্রাহ্মণ বসিয়া আতিক করিতেছিলেন, তিনি 
আমায় এই কাতর প্রার্থনা গুনিয়। দয়া করিয়া একটি বম্ম জুটাইয়া দিলেন। 
তাহার সে অযাচিত স্ষেহ দেখিয়! তাবিঞায, যদি মানুষ থাকে, যদি মনুষ্য 
খাকে। যদি ধন্ম থাকে) যদি ভগ্বং বিশ্বাপ ধাঁক্ে তো দরিদ্রের হ্বরে তাহ 


আহা, ১৩২৫1 পথের কাঙ্গাল। ২5১ 
টি নিট রিল উনি কিনি নি তিতির 
আঅছে--পরিদ্র ব্রাঙ্গণের মধ্যে তাহা আছে। যার শাল গোশ।ণা! নাই, কোঠা 


বালাখান। নাই, জুড়ি ছশিষ্'রী নাই--তার যাহা! আছে, তাহ জগতে দদমুগা, 
ছুুঙ্লভি ও সাথন সাপেক্ষ । ভাই সিন যনে মনে ভাবিগ্থাছিলাস ।-. 
ভগবন্‌! 
আমায় ছঃখ দিও দুখ দিও দুংধ দিও খালি। 
তার মাঝেতে ব্রেখ তোমার প্রেমের শিখা আলি ॥ 

*এই ভাবে ধধন সংসারে প্রবেশ কর্ররলঃম” তখন জননীর সাধ হইল, 
গৃহের আনন্দ বর্ধন করিবেন। তাহার সে সাধ অপুণু রুছিল না। বাস্তবিক যাহার 
: উদ্দেশ্য আনন্ধ, আনন্দ লান্তের জন্য যে এনুষ্টান, তাহার সংযোগে নিরানন্দ 
দুর হইল। তখন দেখিঞাম কি ভুলই কারয়াছি! আধবনটাকে যেন এতগিন 
বিগুক্ধ মরুময় বলিয়া মনে হহত, যেন স্গিহীন, তারম় বঙ্গিরা বোধ হুইত, 
সেটা তখন দূর হইল। প্রাণ হাক্ক। হইল, ব্যথার ব্যথী পাইপান। তখন 
যেন যত কিছু সৌন্দর্য, যত কিছু মধুবতা, সেই একখানি জড়ীয় দেহের মধ্যে 
সীমাবন্ধ করিয়া লইগাম। উত্তয়ের মিলনে যেণ পূর্ণতা, ধেন তৃপ্তির পরিপূর্ণ হুর 
ধীস্কার দিয়! বাঞিয়! উঠিল ।” 

“কিন্ত তার পর! মনে পড়ে এই গঙ্গাতীর়ে ধাহার কর ধারণ করিয়! 
পবিত্র মন্ত্রোচ্ডারণ করিতে করিতে পুত ধারি মস্থকে ধারণ করিয়াছি, তাছার 
প্রাণশুন্ভ দেহখানিও এই গঙ্গাতীরে আনিয়া পবিত্র হরিনাম উচ্চারণ করিতে 
করিতে মহাযোগের আয়োজন করিয়াছি। ইহাতেই সেই আনন্দের পুর্ণ 
পরিণতি হইল। কেন না, এতো৷ একই শির বিকাশ । ধে শক্তি বলে ফুল 
ফুটে, কুহুম-মাধুরীতে যে শক্তির বিকাশ হব, কঠোর বন্তনাদের মধ্যেও কি 
সেই শক্তির ধিকাশ হয় না? হয় বৈকি। 

“তাই কুন্গম বিকাশে যে আনন্দ হয়, বর্ানাদেও সেই আনলোর বাস্কার 
উঠে। যার প্রাণে আনন্দের তরঙ্গ রহিয়াছে, আনন্দের লীলা খেলা অনুষ্তব 
করিয়াছে, তার প্রাণ ধে বিশ্ব-ঞ্ররৃতির অনন্ত নৃত্যের তালে' ভালে নাচিয়া উঠে। 
হোক ন। সে ভাল, হোক্‌ ন1 গে সন্দ--তাহার তো গ্মার ভাল মন্দের জ্ঞান লাই.) 
তার ,ধে সকল অবস্থাই তৃপ্তির অবস্থা। কান্মগ তার €তা দার আতৃপ্ডিক কিছু 
নাই। তার চক্ষে যে প্রেমের অঞ্জন গগন! খিক্কাছে। 

৬ 


২*২ ভক্তি | [১*শবর্ষশ-১১শ, সংখ্যা। 


“তাই আদি, আজিও এই গঙ্গাতীবে আধি, এই মহালিদ্ধির ধৌগাঁসনে 
আনি--আর জীবনের ভথাংশগুপি গ্রধিত করিপ্ন। একটি পুর্ণ সংখ্যায় পরিণত 
করিধার প্রয়াস পাই। কারণ অপূর্ণ থাফিলে ভূমানন্দের প্রতিষ্ঠান প্রাণে 
ব্যাপ্ত হইতে পারে মা। 

“তবে যাহ ছিল জড়ে সীমাবন্ত। এখন তাহ। হৃক্ষে বিস্তৃত হইয়াছে। 
৬ উদ্দার আকাশ, এ হান্কা হাওয়া, এ কলনাদিনী গাগীরথী, উই লোলপিহ্যা 
প্রসারিত চিততাগ্সি, এই তৃণ-গুলাদি শোভিত বহুদ্ধরা--সবই যেন সেই মনোময়, 
সেই শ্রাণমঞ্ধ, সেই ধিজ্ঞানময় আনন্দের শৃক্ষ মুর্তির মধুর চিত্র সিত্য নয়ন 
সমক্ষে আকিয়া দিতেছে । নয়ন মুদিলেও তাহার স্মৃতি ঘুটির়৷ উঠিতেছে। 
জীবনে এই যে ভাব, জীবন আস্তে এভাব আরও কত বিস্তৃত হুইখে। তখন 
আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভুতে মিশিয়1 গিষা এই সৌন্দর্য সাধনার লিদ্ধি 
দেখাইঘা! দিবে। সে আনন্দের যে বিচ্ছেদ লাই । 

প্বাহ। | তাই আছ আমার অঙ্গে গৈরিক বন না থাকিলেও আমি 
সন্ন্যাসী, আমার গলায় মাল! কণ্ঠী নাই, তবু আমি উদ্ধাপীন, আমার কপালে 
তরিপৃণ্ত, চির নাই.--তবু আমি সংসার ত্যাগী। বাবা! সাধক শ্রেষ্ট, রামপ্রসাদ 
বলিরাছিলেন--'কেলে সর্ধনাশী বেটি আধার সন্ন্যাসী ক'রেছে।” 

কিন্তু, বাধা! আমি কোন বেট বেটার তোয়াক! রাখি না, আমার মনে 
মুখে এখন এই একমাত্র রব," 

গআমার পরাণে তোমায় চরণে লাগিল প্রেমের ফালি।” 

সংসারের লোক আমান প্নেখিয়! কত কি বলে, কত কিবৌঝায়। আমি 
€ম সব গুনি নাহ! বুঝি ন! বলিয়া--আমায় পাগল? বলে। কেহ বা আরও 
কত বঙজ করে। আর আমি তাদের দিকে চাহিয়া মনে মলে তাবি--“'আমায় 
কেন পাগল বলে,স-পাঁগলে 1? কবির! আমায় লক্ষা করিঘ হলেন... 

“ওরে মুঞ্ধ উদ্বাসীন ! 

বিধাতা ফি তেনে একা), 
লকলেক় বিনীত 

গিল ললাটের রেধা 8 


খ্আহা, ৭ ভূলে যাওয়া কথা । ১৯৩ 


সার্শনিক গন্ভীর গলায় বলেন-_- | 
«কেহ ডাকে নাই ব'লে 
র বিশ্বের বিরাগে তাই, 
ছাবিছ কি একা বমে * 
কেহ নাই কিছু লাই", 
শপৃত্তিত শান্ত নাড়ির! বলিতেছেন 
“যেতে হবে সকলেরে কেছ নাহি পড়ে রবে 
অনিত্য লাগিয়। কেন মিহ্থামিছি ভাব তবে। 
করহ সংসার ধন্ম চিরস্তন রীতি মত। 
স্নযণ বয়? সং? যাহা! তাহাতেই হও বুত |” 
এই লর্ব অযাচিত উদেশ কর্ণে আসে ; কিন্তু কেক শুনিয়া যাই মার তবু 
মনের মাঝে মৌন ঝঞ্জার উঠে 
পৃত হব্য লয়ে আমি, যুড়িয়াছি মহাধাগ। 
এসছে বৈরাগ্য মোর অভিনষ অনুরাগ $) 





৭--ভুলে যাওয়া কথা। 


শপ 2৮১-শ 


বৈণাখের কোন এক দিবসে, বৈকালে বিজন গঞ্চবটা মূলে, একাকী বলিয়। 
বদিয়া__বেলাবসামের গজিজ্রিদর্শন করিতে করিতে যনে পড়িয়া গেল--সতিঃ 
আত্যি বেলা যে ফুরায়।_আর তখন যেন বায়ু-বিভাড়িত বট-পঞ্পবগুণি, 
মুকৌতুকে মর্ম ধ্বনিতে মর্থৃস্থলে আত্বাক্ধ করিয়! হিয়া! দিল :-_ 

“ভুঁমি),কি ছিলে কি হ'লে কি হ'তে চন্গিলে 
বিবেক বশে কিছু না বুঝিলে।* 

যে কথা মনে পড়ে পড়ে--পড়েনা। যে কথা গুদিতে ভাল লাগে অথচ 
শোনাইবার লোক পাই না, যে কথা অতি শ্রির অথচ স্মরণাতীত-__ শৈশবের 
দেই ভুলে বাওয়া কথা ফেল বপনের মণড মাঝে মাঝে ধনে উদিত হয়। এখন 
আমি সঙ্যানদ্দ নামে পরিচিত হইতেছি বটে, কিন্তু সত্য সত্যই একদিন 


২০৪ ভক্তি । : [১৬ বধ-১১৭ সংখ্যা! 
€ 


জপ নাাাাাাররাররাচারররনরাারকািরারারাররাতরারনাকাপনস 
আনন্দরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলাম--তাঁতে আর সন্দেহ দাই। হয্কতো 
জগতের না আনন্দ হ'তে পারে, কিন্তু ধার অক্কে শয়ন ক'রে, আমার সদ্য-জাত্ত- 
কঠখর করুণরবে, আমার আগমন-বার্তা ঘোষণা ক'রেছিল--অরন্য তার চক্ষে 
সামি আনন্দ-মূর্তি বই আর তখন কিছু ছিলাম কি? 

তখন আমি কেঁদেছিলাম বটে, কিন্তু যেতো! অতগ্ত আকাজ্জার আর্তনাদ নয়, 
সেযে সরল প্রাণের সহদ্ধ উচ্ছবাস। তাই তাহা বিফল হয় নাই, সে সরল 
প্রার্থনায়, করুণাময় জননীর হ্দয় ড্রব হয়েছিল, আর সেই দ্রবীভূত গীমুষ 
নিঝ'রকপে তখন আমার আত্ম-নির্ভরহীন জীষনে অমৃত ফিঞ্চ করেছিল | 
আমি অনারাগে শান্তির ক্রোড়ে ত্বাশ্রয় লা করিতাম। 

তারপর, একটু একটু যখন বড় হ'তে লাগজেম। একটু একটু নড়তে 
মাগলেম--অমূদি সে অচল অবস্থার বিকার হ'ল, আমুসি তখন একটু একটু 
চঞ্চল হ'লেম। মার কাছ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে সয়ে যেতে লাগ.লেম। নড়ি 
বটে, সরি যটে, কিন্তু তখনও দূরে চলে যাই না। খোঁটার বজ্ুবদ্ধ পশুর মত, 
আশেপাশে ঘুরিয় বেড়াই । তখন যে পাণে নড়ি না৷ কেন দৃটি থাকে মার 
গানে। যখনি সে দৃট্টি ছার! হই, তখনি সরল প্রাণে কাদিয়। উঠি, আর অমনি 
কসতয়ার ভয়হারিগী মূর্তি নয়ন সঙক্ষে আবিডূ'তা হইয়া বিযুক্ত প্রাণীকে সংযুজ্ঞ 
করিয়। ঘেয়। 

আবার ঘৃষেম ঘোরেও যখন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি, নয়ন মেলিয়া ঘোর 
কান্ধকার দেখিয়া প্রাণ আঙুল হর, তখন অমৃত আম্বাদের জন্য, ভ্রান্ত ও 
ছঙ্ডানতা বশতং মাতৃদেহের আশে পাশে ঘৃরিতে ুষ্টিতে যখন পদতলে গিয়া 
কাণ্ড হইর় পড়ি”-হু'তাশে, ভয়ে ক্লান্তিতে প্রা চীৎকার করিয়া! উঠে, তখন 
ঘয়ামনতরী ঘননীর মি ভগ হয়, তিমি জাগিয়! উঠেন, আমায় কোলে মি লন্‌ 
আন্ডয়ার ভয়হারিগী কোলে আশ্রয় দেন। 

সফল শিশুজীবনে এইন্বপ হয ; তা আমার জীবনেও এই সহজ ভাব ষে 
আসে নাই, ত| কেমন করিয়! বিশ্বাধ্থ করিব | এখনো। যেখানে যধন ভলনীব 
কোলে শিশু দ্বেখি, সেখানেই তখন ও ভাব জাগিয়া উদ্ভে, সেই অতীতের 
অতি প্রিয় কথা, সেই ভুলে যাওয়! কথা মনে পড়ে, আর তখনই প্রাণের সে 
মহল ভাষ জাগি] উঠে ও মর্ের মাঝে বাধায় কন্ধিতে থাকে /-- 


আবাঢ়। ১২৫ ।) ভূলে যাওয়া কথা। বধ 
গপপপপপপপা পপ 


খনন! তোমার এ দক অ।মিলাঞ হবে 

ছেরি, তুবি মার মি আছি না! 

স্মামার আপন বলিতে তর 
মারা ভুষনেতে কেহ হি না& 

তখন এ লব হুদয়ের কথ। 
যত স্বভাব, ভ্বভাব, বেদনা । 

স্ব! কিছু সকল নিমেকে ম! তুদ্ধি 
নদ করিতে হলফ ধারণা ॥ 

দ্বিতে যুথে যো অমুতের স্বাস্থ 
তব, হদঘয় দ্রবিত ক্রু?) 

দ্বেহ মাঝে প্রাণ পাইত সন্ধান-. 
আহা! এই ও মুধার ঝরণ। ॥ 

ঘুমাইকে। কেদে উঠিতাম যেগ্ে 
তাহ! শুনিয়া! জাগিতে তুমি যা। 

কতনা বওনে কোলে তুলে নিয়ে 


মুখ-চুম্িয়া করিতে সাত্তবন। & 

গে! 

হেরি, তোমার আমল কমল বদলে দিব্য স্বরগ নৃষম! 

আমার কোমল হৃদয় আধারে উঠিত কফি নব গরিমা । 

জড় জগতের কোন খারিজ, আমিত শুথন বুষিনা, 

সা! দেখালে তুমি যে কথাটি ঝ'লে, হ'ল তাই গ্রধ ধারণা! । 

তব কর ধরে আধ আঁধ স্বরে বলতাম সেই কথা ম। , 

শুনি তাহ! তুমি হারতে অয়লি তাছে, ফুটিত কি যহা.মহিম। |, 

কিন্ত, তারপর! তারপর যখন স্বপ্জার সটিয়। নৈসর্গিক ভাবের আশ্রয়ে হচ্ছে 

আজে জড় জগতের সন্থিত মিজিতে মিশিতে বিখিলঃপ-তক্ঠর অবস্ভতে ব্য 
জ্ঞান হইতে লার্গিল | মাটির খেল! বরকে প্রকৃত খবরক্ ভাবিয়া ভাহাতেই মাছে, 
গেলাম | যা, ভুলিয়া সেই খেলাতেই দিন কাটাইতে লাখিলায়। কিন্তু, যখন, 
ধান্ধা খাই। যখনই থেগাছুর তাদিখ। যাদ। তখন সে. নৈসর্থি রারদগুলির$ 


২৯৬ ভর্তি ! [৯৬ বধ ৮১১শ সংখ্য।। 
ৰা 

সপ পপর 

গ্ভাব হয়। তাই তখন আবার সহজ তাষ জাগে, আবার প্রাণ আকুল হয়," 


জবার “সা-_মা" বলিয়া কানিয়া ফেলি। খর, সেই ভুলে যাওয়া স্মৃতি মনে 
জানিক়া তখন ষেন আবেগ ভগ বলি,-্ 


“ড় জগতের দূড় পরিচয় বাড়িল হৃদয়ে ঘত মা । 

যবে কোল ছাড়ি করি চুটাছুটী ধুলাখেলা ল'য়ে তুলি মা, 
পাছে তুমি এসে ভেঙ্গে দাও খেল! লুকাইয়া! তাই খেলি মা। 
কিন্ত হায়! যবে ভাঙে খেলাঙগর তখনি তোমায় ডাকি মা! 
তুমি ছুটে এসে কোলে তুলে নিযে ধুলি টাইয়ে দাও মা! 
আর বল মোরে কষ্ট বচনে--"ছেন কাজ পুনঃ ক'রোন1।” 





আবরার তখন ত্বতাবে আপি, আবার খন মাযেন্ধ ছেলে, মায়ের কোলে 
রিরাজ করে, আবার তখন আনন্দ ও আনন্দময়ীর সংযোগ হয়। তখন যেন 
পুর্ণানন্দে বিভোর ছুইয়া, আধ আধ স্বরে এই কথাগুলি বলিয়া ধন্ত হইতাম,” 
“জেনেছি যেয়াগে)! জননী সম্তানে করুক যতই তাড়না, 
কাতরে তনয় করিলে রোদন মার প্রাণ স্থির থাকে ন1। 
আপনি ছুটিয়া আগিয়া আবার যে করে দিয়েছে বেদনা, 
সেই করে পুনঃ নয়ন মুছায়ে আদরে করিবে সান্তনা ।" 


এই ভাবেই সক শিশুর শৈশব অতিরাহিত হয়, আমারও হইঝ়াছিল। 
কিন্তু তারপর ! তারপর, এভাবৰ ছাড়া হইয়াই (তো! গোল। সেই ভুলে যাওয়! 
রুধা্চলির জন্যই ত পরিণত বয়সে প্রাণে যত অবসাদ । লয় কি? 


জগতের প্রত্যেক নর নারী, একবার সেই ভূলে যাওয়া কথা, ন্মরপণ কর 
দেবি? মূর্দিল] মনে গড়ে, তো একবার তোমার শিশুর প্রাণের ভাবটুকু 
অনুভব কর দেখি? যে তেমার লয়নের" আনন্দ হুইতে-পারে, কিন্তু তার 
দয়নানন্দকর কি বধলদেখি? ঘ্নেআনন্ব্দর্থনের ব্যবধানে তার অবসাদ, তার 
পূর্ণতার ্ন্তই তার আক্চুলত1। আহ! সায়াটা জীহন যদি শিশুর মত সরল 
ভাবে থাকিতে পারিতে বা পার্িতাম, তাহা! হইলে এ মধুয় শৈশধ-সৃতিকে আজ 
গড়ুলে যাওয়া কথা" বলিগ্া। অভিহিত করিতে হইত কি? তাহ! হইলে প্রতি 
বয়ে জননী মুর্তি মধুর বিকাশ দেখিতাম, প্রতি ঘটে দে আলন্বনযী মুর্তি ছায়। 


আধা ১৬২৫1] ভুলে যাওয়া কথা। হণ 


০০ 
ধরিতে পারিতাম, নিরানন্দের ভাব দূর হইত । আর পরিণত বয়সে দ্দাজেপ 
করিয়া আর্তনাদ করিয়া বলিতে হইত না £-- 


একদিন ছ্থিল আগে, মাঝে মাঝে মনে জাগে, 
রঞ্জিত নুবর্ণরাগে এ আীবন যাঁবে রে 

নাহি ছিল কোন কেশ, না ছিল চুঃখের গেশ 
তখন কে জানে শেষ হেন দশ হবে রে। 

সদা থাকি হাসি মুখে সদা ভাসিতাম হথে 
বাজিতন! কতু বুকে চিন্তার বেদনা রে। 

আশার মোহিনী ছাতা যোহের দারুণ যায় 
সন্মখে প্রপারি কাযা দেখা নাহি দিত রে। 

শোক তাপে দগ্ধ নয় সুকোমল এ হৃদয় 
কিসে পাপ পুণ্য হয় নাহি বুর্িতাষ রে। 

নাহি ছিল অপমান নাহি তের্দাতেদ জ্ঞার্ন 
নাছিল অস্থির প্রাণ ইত্জিয়ের বিকারে। 

হুদয় উদ্বেগ শৃন্তা । সাই আনবে পূর্ণ 

ংসারের হঃখ দৈন্ তখন না জানি রে। 

না ছিল ধনলালসা, বিলাসিতা বেশভূযা, 
অতৃপ্ত হুথের তৃষ! চিত্তে নাহি ছিল রে। 

সরলত। পুণ মন খাকিত যে অনুঙ্ষণ 
কূটনীতি কদাচন ভাঁগিত ন! ছাদে রে। 

ক্ষুধার উদয় হলে ডাকিতাম মা মা ঝলে 
জননী যতনে কোলে লইতেন সাদরে । 

সে দিন গিয়েছে কবে? জীবনে আর কি হবে 
সে আনন্দ সরলতা সে হুখ শৈশব রে? 


পরিণত বয়সে, খ্রিয়মান প্রাণে, “ভুলে যাওয়া কথার”? তাবন। গতিতে 
স্ভাহিতে এই ভাবই মনে জাগ্িয়া উঠে। আর আগাগোড়া পিছম ফিরিয়া 
চাহিয়া! দেখিস সবটাই খেন ভুল হইয়া গিয়াছে। ছীবন থে ভাবে হাওয়া 


2৬৬ ভক্তি । [ ১৬শ বর্ধ”-১২শ সংখা। 





উচিত ছিল, বেন দে সরল ভাব ছাড়িয়া বক্র পথে চঙ্গিয়ানে। তাই আবার 
শিশু হইতে লাধ হয়। আবার নূতন কণ্রিয়। ্ববন আরম করিব বলিত! ইচ্ছা হর, 
--কিন্ত বেলা খে সুরা ? ভুলে খাওয়া কথা মনে পাড়তে গড়িতেও যে মনে 
গড়ে না। 





উপদেশাম্বত। 
গুরে মন, অকারণে তবে এলে । 

মাত্র ছু'টা দিন, হ'য়ে পরাধীন) 
বিফঞপে কাটাঞজে গেলে !! 

গুরু না ভজিয়া, কুরসে মজিয়া, 
কুকাজ করিলি কত। 

কুজনের সঙ্গে, কুকথ। প্রলণে, 
সময় করিছ গতর 

শিল্পরে শমন, তবু কিরে মন, 
চেতন তোমার নাই! 

বাধিবে যখন, * কোথায় তখন, 
রহিবে স্ত্রী, পুত্র, ভাহ ॥ 

আমার আমার, করিয়। তোমার, 
বল কি সুসার আছে! 

কদিন তোমার, এই অধিকার, 
শমন দীড়ায়ে পাছে ॥ 

ছু'বাহু তুলিয়া, ব্দন ভরিয়া 
আনন্দে বলছ হরি। ্ 

বলিছে বিজয়, নিশ্চর় নিশ্চয়, 
ধিনিবে শখন জরি 

জবির নায়ারণ জচধর্য। 


তক্রি ১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখা, শ্রাবণ মাস, ১৩২৫। 


বন্ধ হরিদাস । 
(লেখক-্ট্ীযুক্ত বামাচরণ বস্থ ভাবসাগর |) 
(পুর্বানুরুতি।) 
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ূর্বোজপ্লোকে শীমভাগনত তারদ্রে বলিতেছেন বে, “অগ্ঠের কথাত দূ 
থাকুক দ্বাদশ গুপ (ধর, সতা, দম, তপ, অদ্ধেষ, হী, তিতিক্ষা, অনহৃয়া, যা, 
দান, ধুতি এবং বেদাধ্যরপ) মন্পন্ন ব্রাণও যদি কফ-বহিশুখ হযেন তাহার 
অগেফ| ভগনংচরণে সমর্গিত দেহ-মন-বুদ্ধি চণ্ডালও সর্বাধা শ্রেষ্ঠ ও বরণীয় 
যেহেতু তাদৃশ বিপ্রের উক্ত গুণাবলী কেবল মদ-গল্পের কারণ হওয়ায় নিজেফেই 
পবিত্র করিতে গারেনা। গবন্ত পতিত হঘেন; পক্ষান্তরে উক্ত ভগবন্িষ্ঠ হ্যকতি 
জাতিতে চণ্ডাল হইলেও জগৎকে পরি করেন। 

হরিঙাস! ইহা আমার মনগড়া উক্তি নহে, সর্ধ্ঘবেদ-বেদান্ত-সার শ্রীমতাগয- 
হের নির্দেশ বাক)। এলসম্বন্ধে আরও পরিস্কার বিধি নিষেধ খামরা স্ব 
জ্ীতগধানের ক্রীমুখেই গ|ইতেছি- 

“ন মে ভশ্চতুর্বেদী মস্তত্কঃ খবপচ: প্রিয় 1 
তন্মৈ দেয়ং ততো! গ্রাহং স চ পৃজ্যো যথা হাছম. 8* 

চারিবেদে মহাপত্ডিত হইলেই ধে, জে আমার প্রিয় হইবে তাহা নহে) 
চাল যদি আমার ভক্ত হয় তবে সে-ই আমার প্রিয়। যদি দান করিতে হয় 
বা প্রতিগ্রহ করিতে হয়, তবে প্র ভক্ত চণালের নিকট করিবে ; সেই নীচ জাতি 
ভজ আমারই তায় মর্বধা পুজশীর়। ন্তরাং-ধদি শাস্ত্রের আদেশই মাসিতে হয়, 
তধে আমি যাহ! করিতেছি তাহাই করিতে হয়। হরিঘাদ ইহাতে কোন বাম 
যিচার নাই। 

অধৈওুসিংহ। হরিধাসের প্রতিবাদ গুনিলেন লা, ব্রান্মণ সমাজে ভ্রহুটীও 
মাণিলেন জা প্রকাশো যখন হরিদাগকে পিতৃগরাদ্ধ পাত্র তোছন করাইলেন। 


২১৪ ভক্তি । [ ১*শ বর্ধ--১২শ সংখ্যা! 








ফুলিয়! বিখ্যাত কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজ। তাহারা ইহাতে অপযম।নিত মনে 
করিয়া মহাক্রদ্ধ হইয়া আহায় না করিক্নাই চলি! গেলেন। দ্গে দলে কমিটি 
বসিয়। গেল, অদ্বৈতচন্ত্রকে সকলে একঘরে করিলেন । অৈতগ্রভূ অচল-_ 
অটল হিমাঁচলের হ্যায় রহিলেন বরং হরিদ!সকে নানা প্রকার ব্রা্ষণাপেক্ষা 
সম্মান করিতে লাগিলেন। হরিদাস দীনতার সহিত আপৰ্তি করিয়া বলিলেন, 
প্রভূ, অনেক হইয়াছে এখন রেহাই দেও-_ 

“অনেক নাঁচ।ইলে মোরে প্রসাদ করিম] । 
বিতর শ্রাদ্ধ পাত্র খ।ইনু শ্রেচ্ছ হইয়া ॥" চৈ চঃ। 

বাখুনে কোন্দল বড় বেশীদিন চপিল লা, লেষে সঙ্যেরই জয় হইল, শাস্ম- 
মর্ধ্যারাও নুরক্ষিত হইল। অদ্বৈতপ্রকাশ খেখক বলেন এই সময়ে একটা 
অলোকিক ঘটনা সংঘটিত হয় যাহাতে কুলিঘা কুলীন ব্রাহ্মণগণের গর্ব খর্ব 
হস্ক এংং তাহারা ীংরিদাসকে প্রকৃত ব্রাহ্মণেচিত অগ্রাকত গুণ সম্পন্ন বুঝিতে 
পারিয়। তাহাকে ব্রহ্গ হরিদাম উপাধিতে ভূষিত করেন, এবং সকলে তাহাকে 
সন্মান করিয়া একত্র পান স্বোগ্ধন করিয়। কৃতার্থ হয়েন। পাঠকের কোতুহল 
পরিতৃপ্তিয় জন্তু এখানে মেই অলৌকিক ঘটনাটা যথাযস্তব সংঙ্ষেপে বিবৃত 
করিলাম, গাঠকগণ বিচার করিবেন। 

ব্রাহ্মণগণের এ দলাদলির ২৪ দিন পরে একদিন ফুলিয়! শান্থিপুরে সমস্ত 
গৃহে ঘগ শূন্য হইয়া! পড়িল; কাহারও ঝড়ীতে আদে অগ্নি নাই। গ্রামাস্তর 
হইতে আগুন আনিলেও এ আরামে পদার্পণ করিবামাত্রই নিবিষা যায়। কুলিয়া 
শীস্তিপুরে প্রায় ৮৯* হাজার লোকের বামঃ সকলেরই প্র অবস্থা, অগ্মি অভাবে 
পাক শাক সব বন্ধ, মহা হৈ চৈ কান্নাকাটী পড়িয়া গেণ, গ্রামবামিরা বছ চেষ্টা 
করিলেন বিছ্ুতেই অগ্ধি প্রকাশ হইল না, তখন সকলো মহ! ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
গড়লেন, এই মহা দৈব-দুর্টিবিগাকের কোন উপারাস্তর না পাইয়া সকলে 
শাভিপুরমাথ অধৈতপ্রভুর শরণ- লইতে প্রস্তত হুইঞ্চেন, ভুবিলেন আমরা 
গুতিঝাসী বলিয়] ভঅধৈতচন্ত্রকে চিনি লাই, তাহার অবমাননা কল্পাতেই 
দেশের লকলের এই খোর বিপত্তি। বিশেষতঃ তিনি সাগ্সিক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ 
ভাহার নিকটে নিশ্চন্ আজ মিণিবে। কুণীন-গর্বিিত ত্রাহ্মণগণের উচ্চশির 
নমিত হুইল, লকলে গুটি গুটি শাস্িপুরন।খের সমীপে উপস্থিত হুইলেন। 


শ্রাথণ, ১৩ৎ৫। ব্রহ্ম হরিদাস। ২১১ 


তিলি হাসিয়া বলিলেন “তোমর! সকলেই ব্রদ্মতেজ সম্পন্ন তোমাদের মুখেই তত 
আগুন আছে ভবে কি জন্য অনি ভিক্ষা করিতেছ””, “শেষে সকলে যখন বিশেষ 
কাতরতার সহিত ক্ষম! প্রার্থনা করিলেন তখন বলিলেন” “চলো এ হরিদাস 
ঠাকুরের কুটারে যাই তিনি নিশ্চয় অগ্নি দিবেন।” কাহারও মুখে আর বাড 
নিষ্পত্তি নাই। সকলে দেই কুটার দ্বারে ধাইতেই ঠাকুর হবিদান সকলকে 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া মহ] দৈন্য প্রকাশ করিলেন। শেষে জীঅহ্বৈতে 
আদেশে ব্রা্ষণগণের অভীষ্ট পুর্ণ করিলেন। সকলে বুঝিলেন হরিদাস সাক্ষাৎ 
দ্ধ ) সাক্ষাৎ ব্রশ্থাতেজ মূর্তিমান। সেইদিনই হরিদাসের নাম ব্রহ্ম হরিদাস 
হইল। | 
পাঠক এইবার শ্রীমন্মহাপ্রভূর ভঙগী দেখুন, শ্রীচরিতামুতে বর্ণিত আছে 

আপুরুষোত্তমে শ্রীচৈতন্তদেব যখন গৌর হুইতে আগত ভক্ত-সঙ্গে খিলিত 
হুইতেছেন, তখন একে একে সকলকে পাইয়! প্রেমালিন করিতেছেন ; 
হরিদাসকে না দেখিয়া অতিত্যগ্র হইয়া “কাহামেরা হরিদাস, কীহামেরা 
হরিগাস” বলিয়া ফুকারিতে লাগিলেন কয়েকজন ভক্ত রাজপথ-পার্খে পতিত 
হরিদামকে আনিতে ছুটিলেন। হরিদামকে ধরিয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, 
হরিনাম আপত্তি করিতেছেন-_ 

“হরিদাস কহে মুক্রিঃ নীচ জাতি ছার। 

মন্দির নিকট যাইতে নাহি অধিকার ॥” চৈঃ চঃ। 


শেষে তক্তের ভগবান্‌ নিজেই ছুটিয়া আমিয়াছেন বাহ পসারিয়। হরিদীমকে 
আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছেন; হরিদাস পিছু হাঁটিতেছেন আর বধিতেছেন,__ 


"হরিদাস কহে প্রভু না ছুইও মোরে” 
মু নীচ অন্পশ্য পরম পামরে ॥ চৈঃ চঃ। 


ইছা কেবল বৈষ্ণবের মুখের 'দীনতা নহে, বাস্তবিক তখন নীচ জাতির 
দর্শন স্পর্শনে হিলুকে স্নান করিতে হইত। হরিদাস সেই চির প্রচলিত বৈধ, 
ধর্মের দোহাই দিতেছেন, ধর্ম লংস্থাপক প্রভু কিন্তু সে সব দৌহাই মানিতেছেন, 
না, জোর করিয় প্রেম-বাহ জড়াইয়া বলিতেছেন, আমি অশাত্রীয় কিছু করিতেছি 
না, যাহা শান্সের আদেশ তাহাই করিতেছি-_ 


২১৪ ভক্তি । [ ১৬শ বর্ধ”- ১২শ সংখ্যা । 


“প্রভু কছে তোম! স্পর্শি পথিপ্র হইতে। 
তোমার পবিত্র ধর্থা লাহিক আমাতে & 


ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্ব ভীর্থে স্বান। 
নিরপ্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন ॥ 


ঘ্বিজন্তাসী হৈতে তুমি পরম পাবন। চৈঃ চঃ। 


$ 


হরিদাঁয ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ কুলোত্তব হইলে, “দিজন্তাসী হইতে তুমি পরষ 
পাবদ” এই অনর্থক বাক্য শ্রীমুখ হইতে বিগলিত হইত না। ক্রাঙ্মণ পুত্র পরে 
যবনত্ব প্রাপ্ত হওয়া যদি প্রকৃত অবস্থা হইত ভাহা হইলে তাষা ও অন্তরূথে 
আকারিত হইত। 


হুতরাং যবন হরিদাসকে ব্রাহ্মণ করিতে হইলে শ্রীমুখের বাক্য ও শ্রী চৈতন্য 
টরিতা মুড গ্রস্থকেও আমাদের অগ্রাহ*করিতে হইবে। স্ত্রীল বৃন্দাবন দামও 
বীল কু্ধদাস কবিরাজ উভয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক লোক এবং 
জ্ধন্নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্র শিষ্য। স্বয়ং মহাপ্রভুকে দেখিবার ভাগ্য না 
হইলেও তাহার নিত সঙ্গী বছ ভক্ত-মহাজনের কৃপা পইয়াছিলেন নুতরাৎ 
তাহাদের উক্তি একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। তদলন্তর বাল্যে ধাথার মুখ মধ্যে 
শ্রীগোরাঙগ হুন্দর পারাঙ্ুষ্ট প্রদান করিয়াছিলেন গৌর-পাধদ সেন শিবানন্দের 
পুত্র সেই পরমানন্দ দান ওরফে কবি কর্ণপুরের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাঁউক। 
তিনি গৌর লীলার আদি পণ্ডিত শ্ল শ্বরূপ দামোদরের অনুমরণ করিয়! 
উড়িয়া! ও গড়িয়া মহ।জনগণের মত গ্রহণে হবুদ্ধি বারা যে গৌর গণোদ্েশ 
শীপিকা নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে হরিদাগ ঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ 
এইরূগে বর্ণন করিতেছেন । খচিক লামক মুনির মহাতপ! নামে যে পুত্র ছিলেন 
ভিনিই পিতৃশাপে অভিশপ্ত হইয়া যবন হরিদাস হইয়াছেন তবে ভাহার মধ্যে 
দৈত্যকুলোস্তত প্রহলাবের যোগ আছে। আবার ভীগোরাঙ্গ ছুম্দহরর প্রিয়সঙ্গী 
আদি চরিত লেখক মুরারি গুপ্ত উত্ত' মতেরই সমাধা করিয়। বলিয়াছেন কোনও 
মুনি কুমার তুলসী পত্রে আহবপ করিয়া প্রক্ষালন না করিয়া পিতাকে দেওয়ার 
পিতা কর্তৃর অভিশপ্ত হইধা। যঝন কুলে ভরন্ম পরিগ্রহ করেন তিনিই হইতেছেন 


আমাদের হরিধাস ঠাহুর়। 


আবণ ১৩২৫।] :. ক্রদ্ধ হরিদাস। ২১৬ 


এই অমন্ত প্রামানিক উক্তি পরিহার করিয়া কোন্‌ এক বা! তব! ববিব্ব 
লিখিত পয়ারকে অবলগ্বম.করিয়।! পাঠর কি হরিদাস ঠুকে ব্রাস্থণ বলিবেদ 1. 
এক সময়ে গৌঁড় মগডুলে শচৈতত গাথ। পাঁচালি প্রনথন্ধে গীত হইর্ত; আযাপিও 
কুষ্টিয়া অঞ্চলে পৌষ পার্বণের সময় ঝালকেরা এই “নিমাই ঢরিও'” গাইরা 
স্তিক্ষা করিনা থাকে । সেই সব পাঁচালি প্রণেত্গণ লোকয়ঞন দ্বার1 অর্থে! 
পার্ন লালসায় পালা হুমিষ্ট ও সর্বজন প্রিয় করিতে অনেক ঘোড়া ভাড়া দিয়া 
নূতন ধরণের মনগড়। গৌর লীল! করিত নিয়াছেন ) তাহার সরল ভাষা ও 
ভাবের খাতিরে আমরা যদ্দি প্রামাণিক গ্রন্থকে উপেক্ষা করি তবে মৌণিকস্ত 
ইইতে আমরা অনেক দূরে যাইয়। পড়িব। বৈধণব মহাঁজনগণের জম্পর্ক সাু 
ভক্তের সহিত; লৌকিক সগ্বন্ধের আদর তাহাদের কাছে ছিণ না, তবে বংশে 
কেহ সাধু ভক্ত থাকিলে তাহার পরিচয়ের পরিচয় দিতেন। হরিদাল ঠাকুরের 
পিতা মাতার মেরূপ কোন্‌ খ্যতি হইলনা, সেই 'জন্ত তাহাদের নামের. কোন, 
উল্লেখ আমরা প্রামাণিক গ্রন্থে পাইন] । "কেবল বুঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিধাস।” 
ইহাই পাওয়া যা এই বুঢ়ন নাম পরগণার নাম হইতে আসিয়াছে । 
পরগণে বুঢ়ন বর্তমান সাতক্ষিরা মহকুমা ও খুলন| জেলার মধ্যে। আমরা, 
অনুদন্ধানে 'দানিয়াছি তাহারই মধ্যে স্বর্ণ নদী (সোনাই) তীরে ভট্ট কনাগাছ্ছি, 
গ্রামে আমাদের নামাধতার হরিদ্নাম ঠাকুর মুনলমান বংশে অবতীর্ণ হয়েন। 
শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন হওয়ায় তিনি জনৈক আত্মীয়ের আশ্রয়ে যাইয়! 
প্রতিপালিত হয়েন, সেই আত্মীয়ের বাঁস ছিল বেনাগোল, বর্তমান বলগ্রাম 
ষ্রেশনের সম্নিকট। এইখানে আদ্যাণি হরিদাস ঠাকুরের ভজন টুলির স্থান, 
বর্তমান বহিষ্কাছে ) তাহা. অদ্যাপিও তুলসী-সেবিত হইয়া ভক্ত-মহিম 
প্রকাশ করিতেছেন। হষ্ট জমিদার রামচন্তর খালের রাড়ীরও ভগ্ন।বশেষ রহিয়াছে। 
এখুনও তাহাকে রাজবাড়ী বলে। : ইহাও প্রবাদ যে, মুসলমানের ভয়ে রামচন্ 
খান ভূগর্ডস্থ কোন ঘরে সপরিবারে ধন রব লইয়) পলাই়] ছিলেন মুসলমানের, 
রামচত্রকে না পাইয়া! শেষে প্র ভূগর্ভস্থিত অট্টালিকা প্রবেশের স্বর ঘার 
রুদ্ধ করিয়াদেন, বৈষণবাপরাখে এইরূপে তিনি সপরিঝারে ভীয়ন্ত প্রোথিত 
হুইলেন। পুরাতন জমিদারী কাখছে আজও গু স্থানের অনেক চি লক্ষি 
হয়।. *হী়ানটার ভিটা" “স্দানম্বের বৈফযোদ্ধর" প্রসৃতির. সহিত, হরিগায় 
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ঠাকুরের লীলা সংমিশ্রিত ছুইয়। আছে। কিছুদভভী যে, সদালন্দ নামে জনৈক 
ভজনশীল বৈষ্বের আধড়ার নিকটে ঘখন শিশু ছরিধাঁস খাফিতেন তাহার. 
তজন[পুয়াগ ও লাম-নিষ্টাবর্শলে ও শ্রবণে হরিদাদের প্রথমাহুরাঁগ হয় তৎ্পয়ে 
তাহার কৃপায় হরিদাণ লাম মন্ত্র লাভ করেন। 

কেহ কেহ ইহাও বপেন ধে, ঘপনকে মহাবৈধৰ চুড়ামণি করায় ভীচৈতত্ 
ধেধের মহিমা আরও বৃদ্ধি হইবে বণিক্াই এচৈ৩ভাগ্নবত কার জীবৃন্থাংন 
ঈ্াস তাঁহাকে বন কুপোস্তব বলিয়া বর্ণন] করিয়াছেন ; যশোহর খুলন।র ইতিহাস 
লেখক সতীশ চত্ত্ মিত্রের এই গভীর গবেষচণাতুত যুক্তি দর্শনে আমরা ব্যধিত 
হুইলাম। হরিঘধাস ঠাকুরকে বৈষ্ণব করিরা কোন প্রতিষ্ঠা শ্রীচৈতন্দেবের 
হইতে পারে ন|। তিনি প্রামাণিক লীলাগ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন 
যে, শ্ীমন্‌ মহাপ্রভুর অভ্যুদগ্জের পঁ়ত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে এই মহাপুরুষের জ।বির্ভ।ব 
হয়, এবং হরিধাপের অকাট্য নাম নিষ্ঠা, অর্থাৎ ঝাইশ বাজারে প্রহার, এবং 
খ্বোর অগ্নি পরীক্ষা! অর্থাৎ বেনাপোলে অবস্থান সমগ্রে বেশ্যার কামভিক্ষা 
গু তাহার উদ্ধার ইত্যাদি অমানুষিক কার্ধ্য যাহ! দেখিনা জগৎ স্তম্ভিত হইয়া 
শিয়াছিল তাহ! শ্রীমন্মহা প্রভুর অভ্যুদত্ধের বছ পূর্বে হবর়তাং হবিদাসকে 
ভক্তি পথে আনয়ন কর! বা রূপ প্রকান্তিক ভজন শিক্ষা সন্বদ্ধে শ্রীমন্মহা প্রভুর 
সাক্ষাৎ অন্থন্ধে কোন সংশ্রব লাই তবে হরিদাস তাহার অমসামগিক একটা 
অত্যুজ্জন রত, তাহার নিত্য পার্ধদ। বৈষ্ণব মহাজনের] তাহাকে ত্রক্মার এবং 
গ্রহ্বার্দের অবতার বলেন। ব্রন্মা। কৃষ্ণলীঞায় অবিশ্বাসী, গোঁধতৎষ হরণ করিয়া 
গোপ বাণকরূপী পরব্রক্ধকে পরীক্ষা করিয়া অপরাধী হুইয়াছিলেন তাই এই 
অবতারে নীচ যবন কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আপন!কে মহাঁপরাধী অধম বলিয়। 
দৈন্ত করিয়াছেন, হরিদাস মহাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত, নাম প্রচার গৌরাঙ্গ 
অবতারের সর্বপ্রধান কাধ্য তাহাই শ্রহরিদাসের দ্বারা সর্বোৎকৃষ্ট রূপে 
সম্পাদিত হুইগ্বাছে। আচার ও প্রচার এই ছুই কাধ্যে হরিদালের দৃষ্টান্ত 
অতুলনীয়। 

আর একফথা, হিপ ধর্টী ব্রাহ্মণ বংশীয়েরা! এক চেটিয়। করিয়া রাখিয়া 
ছিলেন। শীস্্র নাই, খুক্তি নাই ছিল কেবল লোকাচার তাছাতেই সমস্ত কার্ধ্য 
আবহ ছিল। ভ্রীমশ্বহাগ্রভ জগতের "কল্যান জন্ত সেই গণ্ী ভাঙ্গিয়া দিলেন, 
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তিনি শান্তর প্রমীণ দ্বারা দেখাইলেন, উচ্চ আগিদাত্যে ৰ। কুলেরশীলে প্রকৃত 
খন্ধ আবদ্ধ নহে বব্ুং তাহাতে নাল! বিশ্ব-_ 
*. দীনেরে অধিক য়া করেন তগবান্‌। 
কৃলীন গণণুত জ্ঞানীর বড় অভিমান ॥ 
হুরিধাসকে দিল] সেই চিত্রটী ভাল করিয়া! ফলাইয়াছেন । নাম বলে হরি 

দাস অসন্ভব সত্তব ক্ুরিয়াছেন। শিব ব্র্মা ইঞ্রচন্্র যে কামদেবের নিকট নিজ্িত 
ও গরাত্ত, যধন হরিদ।স নামবপে গেই মহাদর্পিত কামদেখ বিজয়ী! শান্ত্রবিচারে 
্রাহ্মণত্বের উচ্চ অধিকার শ্রান্ধ গাত্র লাভ তাহাই হরিদামের হইয়াছিল। 
প্রথমে নদীয়ায় ঘরে ঘরে নাম প্রচার কার্যে যে ছুইজন মহাপরুষকে আমরা 
দেখিতে গ|ই তাহার অন্যতম ঠাকুর হব্দাস, হরিদাসের কঠোর লাম নিষ্ঠা 
ও বৈরাগ্য দাস রঘৃনাথের বৈষণবতার মুল ভিত্তি, যে কুলীন গ্রানীর 'গুণ 
গ্রাহিতে অষ্টমুখ হইয়া স্বয়ং মহা প্রভূ বপিয়াছেন-_ 

কুলীন গ্রামীর কথা ক্কহনে না যায়। 

শকর চরায় ভোম কন্ত। গুণ গায়॥ 

সেই কুলীন গ্রামীর ী ভাগ্য যধন হরিদাস হইতে । শেষে শ্রীপুরযোত্ধমে 

ঠাকুর হরিপাসের মহিমা চরম সীমা প্রাপ্ত হয়, তাহা হরিদাসের নির্ধ্যাণ, সাক্ষাৎ 
মাম সাধনের সিদ্বিলাভ। ন্বয়ং'তগবান্‌ কত হইয়া ভক্ত বাহ পূর্ণ করিলেন! 
অন্তিম সময়ে ভক্তের অভীষই মূর্তিজেক্দর্শন স্পর্শন করাইয়া নিত্যধ।মে পাঠাইলেন। 
তারপর ভক্ত-বিরছে ভগবান্‌ ক্ষেপিযা গেগেন। সেই ভক্ত দেহ লইয়া অপূর্ণ 
তাগুব নৃত্য আরত্ত করিলেন। বিমানে উঠাইযা উচ্চ কীর্তন সহ নগর পরি 
ভ্রমণ করিলেন, শেষে যাহা হইল তাহ। হিন্দু সমাজে বিশেষতঃ ব্রাহ্গণ্য সমাজে 
শুনিতে নাই, সেই হরিদাসের মৃত দেহের চরণোদক পান ;-+আঃ জর্ববনাশ বেদ 
বিধি কোথায় রহিল এ দেখে! সকলেই ম্হাবিষ্টের ন্যায় সেই চরণোদ্দক পান 
করিতেছেন আর কৃতার্থ মানিতেছেন। দৈন্যের মুর্তি হরিদাস কখন কাহাকেও 
জ্রীচরণেয নিকট আসিতে দিতেন না তাই আজ সময় পাইয়া সকলে সেই 
আচার্ধ্যের দক্ষ বদ্ধ লুঠিতেছেন। বৈধণবের দেহ যে অগ্রাৃত, তাহার আবার 
জীবন্ত মৃত্ত কি? শেষে একেবারে চরষ হইল স্বয়ং শ্ীভগবাম্‌, উক্ত হরিদাসকে 
যানুঝ। মধ্যে শায়িত করিয়া নিজে ওঝয়ে বালু দিয়। ময়াখি দিলেন । লর্ধবপেষে 
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নিজে ভিক্ষা করিয়া বিরহ মহোৎসব করিলেন। ঠাকুর হয়িজাসের মহিমা স্থাবর 
জঙ্গমে কোটি কঠে শ্বোষণ। করিতেছে, বশুদ্র উচ্চ কঠে হরিদাসের গুণ গ্রাইতেছে, 
আর পিদ্ধ বকুল অদ]াপি মেই মহাপুকুষের অপূর্ব্ব মহিমা ঘোহণ! করিতেছে । 
কিন্তু এরূপ মহিমা প্রচার করিবার জন্য মহাপ্রভৃকে কোনরূপ যোড়াতাড়া দিধার 
প্রয়োজন হয় নাই যিনি স্বয়ং লব্বেশবর তাহার ইচ্ছা মতে সকল সম্পাদিত 
হইতে প'রে তজ্জন্য ঘোড়াভাড়ার কোন আবশ্যক করেন ঠাকুর হরিধাসের 
আর দুই একটী কথা আমাদের বারাস্তরে বলিবার অন্গিলাষ রহিল এক্ষণে 
কুপাময় ভক্ত পাঠকগণের কুপ। | 





পথের কাঙ্গাল। 
(লেখক-_ শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 1) 
৮-ছায়ার-ছবি। 

সন্ধা! হইল; জন-কোলাহল খামিল; কর্মক্রান্ত লোকে বিশ্রামার্থ গৃহে 
ফিরিল। আকাশে চাদ উঠিল দক্ষিণের হাওয়] ফুরু ফুরু করিয়া বহিতে 
ল/গিল--পথের পাশে, মধু-মালঞে কত বর্ণের কত আকারের, কত না হুগন্ধি 
পুষ্পরাজী ফুটিয়। উঠিল। হাওয়ায় দেহ শধুতল, আলোয় অগং উজ্জল ঢল ঢল, 
সৌরতে প্রাণ যেন ভরপুর হইয়া উঠিল। 

নবকিশলয় শোভিত বৃক্ষের কুমুম ফুটিল; মৃছু মারুত-হিল্লোলে সেই সদা 
প্রন্ফ,টিত কুনুম হেপিয়! ভুলিয়। না জানি কি এক অভিনব আকর্ষণে গথিকের 
দৃষ্টি আকুষ্ট করিল। কেহ ফুলের বাহার দেখিয়া মজিল, কেহ ফুলের বর্ণ, ফুলের 
রূপ দেখিয়া ভুলিল। কেহবা তাহার শৌন্দর্ধ্যে তক্মঘ়্ হইয়া ভাবিল, আহা! 
ফুল এ সৌন্বধ্য কোথায় পাইল ? ঘিনি ফুল সুজন করিয়াছেন, না জানি তিনি 
কত দুদ্দর, কত মধুর, কত ফোমল। তীহারই হৃজিত্ত একটি কুহ্ুমে মন যখন 
এড আকুষ্ট হয়, তখন না জানি তাঁর দেখা পাইলে কি হব়। 

হুহুমের প্রতি আকুষ্ট হইয়। ভ্রিবিধ ভাবের ভাবুক খ্রিবিধ কার্ধ্য কয়েন। 
ধিনি ফেল ছুলেন বাহার দেখিলেন, যতক্ষণ ফুল গাছে রছিল। যতক্ষণ উহার 
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থাহার রহিল, তটক্ষণই তার দেখা। কিন্তু যখন ফুলটি কারি পড়িল, তিনি 
আর তখন সেখানে রহিলেন না। আধার অন্য কুনুম-কোরকের প্রতি তাহার 
নয়ন আকু্ট হইল । িনি ফুলেপ্ রূপ দেখিয়া ভূলিলেন, প্রথর রবিকরে সে রূপ 
যান হইলে আর তাহার রূপলালস1 থাকে মা। অন্য কোথায় সে রূপের বিকাশ 
আছে, তাহাই সে তখন খুঁজিয়া বেড়ায় । কিন্তু যাহার হৃদয়ে কুহুমের সৌন্দর্য 
বোধ হইয়াছে, সে তাহাতে মজজিয়াছে, তাহার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে--আ 
অমনি সকল তৃপ্তির আধার, সকল আনন্দের আকর, অর্বাজনুন্বরের রাতুলচরণে 
জুহুমাগ্তলি অর্পণ করিয়। আনন্দের ভাবতরঙ্গকে আন্ন্দ-সাগরে লয় করিয়া দেয়। 
কুহুমের রূপ, সৌন্দর্ঘ্য, বাহার, সৌরভ--:এ সকলের জার্থকত| কোথায় তাহা 
দেখাইয়। দিয় কুহুমটিকে ধন্য করে, আপানও ধন্য হয়, আর বাহার! আশে পাশে 
ঈাড়াইয়া ভাবুকের এই তাবলহরী প্রত্যক্ষ করেন, তীহারাওড ধন্ত তত্বেন। 

জগতে নরনারীবর হুদয়ও এই কুহুমমর্বশ। একটি আধার অপরটি আধেয়, 
একটি লত্তা অপরটি আশ্রয়, একটি কাঁয়া অপরটি ছাক়া। নরনারী পরস্পর 
আমনই ভাবে এমনই একটা অচ্ছেক্য জন্বদন্ধে আবদ্ধ, ছু+টি হৃদয়ের মধ্যে এমনই 
একটা প্রবাহ সদ] প্রবাহিত, তাই একটি কায়৷ অপরটি ছায়।। কুসুম ফোটে, 
কুম্ম বারিয়া যায়। লররনারী জগতে আসে আবাত্ব ইহ জগৎ হইতে চলিয়া যায়। 
কুনগমের যেমন দ্ি্বিধ অবস্থা ত্রিবিধ ভাব, মানব-হৃদয়-কুন্ুমেরও সেইরূপ 
তিবিধ ভাব তিনটি অবস্থা! মধা দিয়া বিকাশিত হয়। লে অবস্থাত্রয়--কাম, 
রূপ ও প্রেম। 

নরনারী পরস্পর যখন পরস্পরের বাহক বাহারে মোহিত হত্ব, তখন 
তাহারা! ক্ষণতরে আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্ত বাহার ছুটিলে আর সে আকর্ষণ প্রবল 
খাকে না। যখন পরস্পরে পরম্পরের রূপ দেখিয়| মজে, তখন সে আকর্ষণ 
আরও কিছুক্ষণ স্থায়ী হয় বটে. কিস্ত যেমন সে রূপের জ্যোতিঃ লাল হয়, তখন 
অতৃপ্তি বাড়ে, শ্ুন্ধ বাসনা ইতত্ততঃ ভ্রমণ করিয়! বেড়ায়। সৌন্দর্ধ্যবোধ যাহার 
হইয়াছে, তাহার কিন্তু এমন হয় না, তাহার চক্ষে প্রেমের অঞ্জন হাগিয়! 
ঘার, তাহার চক্ষে রূপ আরূপের বিচার নাই, আত্ম-উপভোগের বামনা নাই, 
আছে কেবল আনন্দ । মৌন্রর্যের সাধক আনন্দে আত্মহারা! ছয়, জগতে থা 


কিছু দ্বেখে সকলই তাহার আনন্দময় বলিয়া মনে হয়। বে তখন 
৮ 


+৬৮ ভক্তি । [ ১৬শ বর্ম,-১২শ মংখ্যা। 











ভাবে। আনপ্দে অগতের উৎপতি, আনন্দে ঘগতের স্থিতি, "আর ্যালপ্দেই 
দুগতের লয়। 
এই ব্রিবিধ ভাষের ভাবুক নরনারী সংসারে বিরাজ করেতেছেন-! সকলেরই 
উদ্দেশ্য তৃপ্তি দুখানুসন্ধান। তাই যে যাহাকে আত্ম সুখের উপায় বলিয়া মনে 
কারতেছে, সে তাহাতে আট হুইতেছে। ছাত। দগ্ধ, ছায়া শীপ্ষল ; কিন্ত 
ততক্ষণই এই স্বিপ্ধৃতা, এই শীতলতা বোধ হয়, যতক্ষণ ছায়। অচঞ্চল বা স্থির 
থকে । যে মূহূর্জে ইহার বিপত্যয় ঘটে, খনই থাসনার খরতাপে অঙ্গ 
ঝলদিয় যায়। তখন ছুটিয়া অন্ত ছায়ার সন্দানে যাইতে বাধ্য হয়! কিস্তুযে 
.স্বাক্তি কেবগ ছায়া দেখিয়। বেড়ায় না, হৃর্ঘ্যের গত্তিবিধির প্রতি যার স্থিরুলক্ষ্য 
আছে, সে কখনও এক পদার্থের ছায়া সরিয়া গেলে, অন্য পদার্থের ছায়। 
অস্লন্বন কএতে যায় না। শুৃখ্য যেমন ঘুর্রিতে থাকে, সেও এই পদার্থের 
আশে গাশে ঘুরিয়া বেড়াত । তাই যখন যে অবস্থাঘ্স থাকে সেই অবস্থাতেই 
সে পরম শান্তি পাছ। এ 
জগৎ পরিবণ্ুলশঈল, জীবনও পরিবর্তনশীল । প্রভাত, মধ্যাতু ও সন্ধ্যার 
তায় জীবনের ও পরিবত্তন হয়। স্কুত্তরাং এ পরিবর্তনশীল জীবনের মধ্যে এমন 
কিছু আছে কি যাহার ক্ষয় বা ব্যর হর না। শাস্ত্র বলেন, আত্ম। অধিনশ্বর ৷ দেছ 
ন্ট হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না। এ জগতের সহিত দড়ীয সং সম্বন্ধ ছিন্ন 
হয়না। আত্ম! নিত্য বশ্ব। 
তবেই বলিতে হয়, এই নিত্যবগ্ত প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে আধেয়কগে 
বিরামান। নরনারী যে হুখ চায়, যে খআনন্দ চায়, তাহ! নিত্যবস্থর উপযোগী 
ব। গ্রানথ না হইণে, তাহাতে ছুঃখ আসে | নিত্যবস্য যদি নিত্যবন্তর সহিত 
সন্ন্বগ্থাপন লা করিতে পাইল, তাহা হইলে তাহার অতৃত্তিতো হইবেই। সম- 
ব্ষিমে কখনও মিলন হয় লা। কিন্তু প্রেমের অঞ্জন চক্ষে লাগিলে, সম বিষম 
অমস্ত পদাথই তাহার আনন্দের উপবোগী হয়। 
সাংসারিক নব্ব-না্বীর মিলন বিবাহবেদীতে হইয়া থাকে। হাং রিবাহ 
হ্দী, সংসার আশ্রমের তোরুণ হারে উচ্চ-চুড় মন্দির সদৃশ । যে কেহ সংসারে 
প্রবেশ করে তাহাকে এই সন্দির- প্রাণে আগিতে হয়, মলগল-*চিহ্াক্কিত বেদীতে 
বমিছ। গজব বন চর (বক থ্াগইহম পরে দন লিজ করি) ভন" 
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চরণে অঞ্জলি দিতে হয়। টিউকুহুমের সৌন্দর্য সর্ধাগনুনায়ের পদ-নখচ্ছটায় 
হুশোতিত করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবার বিধি প্রচলিত রহিয়াঙ্ছে। 

এ তত্বুকথা, এ ভূমিকার পর, এ কথ বল! সিশ্রায়োজন যে, সংসারে প্রবেশ- 
উদ্যত নবনারীর অবস্থা পোচনার ইহ! উপক্রম মাত্র। ধেধি,--লিত্য 
আশেপাশে সংসারের বহু চিত্র দেখি; শুনি-_নিত্য বছ পিক্ষিত যুবকের 
হদ্ধের ইতিহাল শুনি; পড়ি,--সময়ে সময়ে উপগ্ঠাসে বর্ণিত নায়ক লাকা, 
যুবক যুবতীর প্রেমের বর্ণনা পড়ি। তাহাতে মনে হয়, উপলদ্ধি হয় যে, প্রকৃত 
প্রেমের অঞ্জন অতি অল্পসংখ্যক সংসারীর চক্ষেই লাগিয়াছে, সৌন্দধ্যবোধও 
সকলের সম্যক হয় নাই। তাই সংসারে এত হাহাকার, হুখের মধ্যেও অন্ুখ, 
তৃপ্তির মধ্যেও অতৃপ্তি। কেন, সাধের আশায় হতাশ হইতে হয়, কেন এমন 
হয়, ইহার প্রতিকার কি, শিক্ষিত যুবকের কিরপে হাদয়ে সেই ভাব আনয়ন 
করিতে পারেন, সংসার বন্ধনমুঞ্ত, প্রবীণের সে সন্থন্ধে আলোচনা করা উচিত 
নহে কি?যাহার! সংসারাশ্রমে অবস্থান করিয়! সৎংশারের সকল বিষধে অভিজ্ঞত! 
লাভ করিয়াছেন, তাহাদের অভিজ্ঞতার ফলে যুধকদিগের যাহাতে মতিগতি 
পরিবর্তিত হয়, সে প্রয়াস প্রকৃত জ্ঞানীর কর্তব্য । 
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হায় হাব! অনিত্য সংসারের কেলেস্কারী কোলাহলে পড়িয়া! কি সর্বনাশই 
ন| করিলাম। ধাহাকে খুঁজিতে আদিয়াছিলাম, তাহাকে ত খু'জিলাম না, 
খুঁজিলাম সারাজীবন ভরিয়! কেবল ছাই আর ভগ্ম |! 

ধিনি আমার সঙ্্ের সম্গী, জীবন লর্বন্ব, বিপদের বন্ধু, অভিসের আশ্রয়, 
ধায় অন, পিপাসার জল, হায়রে | তাহাকে এই অসার সংসারের হট্ট- 
গ্রোলে কোথায় জানি হারাইক্া ফেলিলাম। আমার আমার, করি! আমাকেও 
আর আমি খু্িয়া পাইতেছি না। কি ভরানক হুর্দশা! কি অনভ্ভব 
অধঃপতন !! 


২২০ ভক্তি । [ ১৬শ বধ, ১২শ সংখ্যা 
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একবার ভাবিলাম ন1,-এই পচ! গব। রজ মাংসের শরীরট! লইয়া কি 

ফরিতে আপিঘাছিলাম, আঁর কি করিলাম । হায়রে! হুখের আশার চুঃখের 
উপকরণ সংগ্রহ করিলাম,"পুড়িয়! মব্রিতে প্রলয়াগির তি করিগাম । 


মৃত্যু যে কিছু কিছু করিয়া আমাকে গ্রাম করিতেছে,__মমব্ব যে আমার 
ফুরাইয়া যাইতেছে,-.আমমি থে ধীরে ধীরে মহাশ্বশানের দিকে অগ্রসর 
হইতেছি সেদিকে তিলমাত্রও ভাক্ষেপ লাই !! / 


মহা*মোহে অন্ধ হইয়া, আমি তো! বুঝিতেছি,-"আমি অনস্ত কালের 
পন্য অমর হইয়া! আমিয়ছি।” 


হায়! হায় !! মাতৃ-গর্ভান্ধকার হইতে নিষ্ররান্ত হইয়! এ কি মায়ার মহান্ধ- 
কারে ডুবিয়া পড়িলাম 1 যাহা দেখিবার তাহ! দেখিলামন্দা, যাহা শুনিবার 
তাহা কিছুই গুদিলাম না,_যে পথে চলিবার, সে পথে আদে। চলিলাম ন1। 
জীবনের এমন অধোগতি এক। আমি ভিন্ন আর কে করিয়াছে? 


জন্ম মৃত্যুর ভিতর পিয়া কত শত সহত্রবার যাতায়াত করিয়াও আর 
আত্যত্িক ছুঃখ নিবারণের উপা় চিত্ত করিলাম না। 

মৃত্যু যেকি একটা। বিষয়, তাহা বিশেষ করিয়া বুর্বিলাম না। মুত্যুর ২১ 
দণ্ড পূর্বে আমার যে কিরূপ অবস্থ| হইবে, কি পরিমাপ যাতনা তোগ করিতে 
হইবে, তাহ1 অনুষ্ভবে আনিতেছি না। অথচ দিবারাত্রি কেবল সংসার সংসার 
করিয়। মরণ কথ তুণিঘু। যাইতেছি। 


মরা পুড়িবার সময় এক আংটুকু বিবেক ভাব আমিলেও পরক্ষণেই আর 
মাই। মানুষ যদি জন্ম*মরণ-ছুঃখের বিনুমাত্রও চিন্তা করিত, তবে অবশ্যই 
ছুক্বদ্ব হইন্ডে মনকে ফিরাইন্স1 আনিতে পারিত। 


এই পঞ্চতত্বাত্বক স্থুলদেহের ভিতর যে কোন হৃত্রাবলম্থনে প্রবিষ্ট 
হইয়াছি, মনে নাই। এখন বাহির হইতে যে কত অসহা যাতনা ভোগ করিতে 
হইবে, তাহা মলে করিলে ও র্ববাঙ্গ শিহরিয়া। উঠে,_অন্তরাত্্া শুধা ইয়া যায়,__ 
ভয়ে প্রাণ আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। তথাচ মৃত্যু যন্ত্রণা মনে করিয়া, একটিবার 
জন্ম মৃত্যুহারী শ্রীহরির চরণ যুগলে শরণ লইতেছি না। 


শ্রাবণ ১৩২৫ ॥ ] কাঙ্গালের মনের কথা । ২২১ 


এইক্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ যে মুহ্ত মধ্যে স্বপ্র-রাজে)র ভ্তায় উড়ির) 
যাইবে,__আমি যে একবারে অনন্ত কালের জন্য এই মোহমর সংসার হুইনডে 
ফুরাইয়! বাই, এ কথ। একবারও ভাবিন1। 

চক্ষের সম্মথে কত শত সহ নর-নায়ী অহরহঃ চলিয়া যাইতেছে, 
আত্মীয় শ্বজনের গ্ষেহ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া,-বিষয় সম্পঙ্গের মায় মমত1 তাপ 
করিয়া, শোকের আগুন বুকের ভিতর জ্বালাইয়া দিয়া চির বিদায় গ্রহণ 
করিতেছে ;--কত শত সহজ সোণার সংসার কাল প্রভাবে ক্রমশঃ জন শৃষ্তঃ 
অরণ্যে পরিণত হুইতেছে)--কত শত সহ আনন্দের আবাসে.নিরানদ্দের 
তামপী নিশার আবির্ভাব হইতেছে,-কত সুখের সংসারে ছুঃখের দাবানল 
জ্লযা! উঠিতেছে,-এ সকল প্রত্যক্ষ কলিয়াও আর আমার সংলার সম্বন্ধে 
অনিত্য বোধ জনিল ন1। 

এই পরিণাম বিরস, আপাত মধুর সংসারটাকেই সার মনে করিয়াছি। 

হায়রে । কে আমাকে টানিরা খেচিয়। এই পাপতাপ পুর্ণ অনিত্য সংসার 
হইতে ছাড়াইয়! লইবে ? কে আমাকে চির জ্যোতিণ্ময় আনন্দ ধামের পথে 
টানিয়! লইবে 2 

অহে!! বড় হুঃখের কথা৷ মনে পড়িল। আমার পরকালের পরম বন্ধু পরম 
দেবতা শ্রী গুরু তে কৃপা করিয়া আমাঁকে পরিত্রাণের পরমোপায় আীজ্ীহরিনাম 
মন্ত্র দান করিয়াছিলেন, আস্মোদ্ধাবের দুন্দর সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, 
কর্মজালে জড়িত আমি নরাধম সে সকল ভুলিয়া গিস্বা আশা কুহকিনীর 
মোহিনীমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়! নরকের পথে চলিবাছি ! 

কৃপাসিন্কু গুরুদেবের অনাধিল কৃপাশ্ট্রোত অবিশ্রাস্ত গতিতে আমার দিকে 
আসিতেছে বটে, কিন্ত কুমতির প্ররোচনায় আত্মাতিমানে উন্মত্ত আমি তাহা 
বুঝয়া উঠিতে পাহিতেছিনা । 

আমি গুরুকে সাধারণ মানুষের মত্ত মানুষ মনে করিতেছি । অবজ্ঞার চক্ষে 

অবলোকন করিতেছি । গুকদেব তাহার সংসার হইতে (যে সংসার ভ্রমান্ধ 

হুইক্লা আমি আনার মনে কগ্সিতেছি) কোন কিছু নিতে চাহিলে, তাহ! 
অযত্ত ছুলভ কৃপা যনে ন! করিয়া, বিরক্তি যোধ কদ্ি। কুসঙ্গে কুবর্মে দিত 
হইয়। মন্টা,আমার একধারে নষ্ট হইয়া॥গিয়াছে। 


২২২: ভক্তি । [১৬শ বধ'হ-১২শ সংখাা। 











দীন-ছঃখী অক প্রার্থী হইয়া আনার ছুষ়াকে দড়াইলে, আধার ক্রোধ 
উপস্থিত হয় হাক! হায়! কওদিনে আমি বানুষ হুইব। কতদিনে 
সর্বজীবে সমান দয়া করিতে শিখিব । আর কত দিনেইধা আমার প্রাণের 
দেবতা! গৌরাঙটাদকে চিপিয়া' লইব | 

ছুরধ দুঃখের লীল] তরছে তাসিয়৷ ভাসিয়া এই দৃশ্যমান জড়জগতের মানুষ 
কোন্‌ এক কি জজানা রাজ্যে চলিয়া যায, তাহা আর জানিন। ৷ যাহারা 
যায় তাঙারা আর ফিরিক্লা আইদে না! বে শান্ত্রকার বলেন,_“যাহার! 
মুখ্ড হুইপ -না ধা়,-কর্থৃফল ভোগের জন্য সেই সকল জীব পুনঃ পুনঃ এই 
মন জগতে ফিরিয়া আইসে।” পু 

পূর্ব স্বরনপে আমেন। বলিয়াই,-_আমর। বলিয়া! থার্কি যে,-“্যাহারা! এই 
সংসার হইতে চলিধ1 যায়, তাহার আর ফিরিয়! আসেনা ।” 

যন পাল কর্ম ভোগের জন্য মতিয়া পঝুজন্মে একটি গরু হইল। আমরা! 
কেমন করিয়। বুঝি লইৰ যে,--এই গরুটি পূর্ববজগ্মে মদন পাল ছিল! 
সম্প্রতি কর্ম ভোগের জন্ত গঞক্ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । আমরা বুঝিব যে, 
মদন পাল যে চলিয়া গিয়।ছে,_-সে অনস্তকালের জন্য ;--মদন আর আমিবে না। 

তবে জীবের হুঃখ ছুর্দাশ। দেখিয়া আমর! বুঝিতে পারি ষে,_-এই জীবটি 
গতবারে অতিশয় পাপ করিয়াছিল, তাই এবার এই মছ! দুঃখ সাগরে নিপতিত 
হইয়াছে। অতএব ভবের চুঃখ ছুর্গতি দর্শনে সাধু ব্যক্তিরা! সাবধান হইয়া! 
থাকেন। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমাদের সতর্ক হওয়। উচিত। 


আমি নরাধম এমনি হতভাগ্য যে,-একটিবারও পারত্রিক চিন্তায় মনো- 
নিবেশ করিতে পারিনা । * স্বার্থ চিন্তায় আমার দয়! ধরব সকলি বিলুপ্ত হইয়াছে। 
আমি ভোগ বিগাসে উন্মত্ত হইয়া কা জ্ঞান শুন্য নরাকায়ে পণ হইছি 
হরিনাম করিয়! পরিণামের পথ পরিষ্কার করিতেছিন1। হায়। হায়! আমার 
গরকালের পধ যে বিষম কণ্টকাঁকীর্ণ হইল !! 


জানিয়! গুনিয়াও দৃত্প্রবৃত্তির তাড়নায় আত্মরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছি না। 
পাপ আনিয়া পাপ কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতোছ না,--পুথ্য কার্যে আমার 
প্রতি নাই। আয় তো পোখায় পড়ী%, পরম পথিড, কথাম বার্তায়, পরম 


বা 


জরাবণ। ১৩২৫ |] আআনন্দ-নগর । ২২০ 








সাধু বেশ তৃষা ত্রদ্মচারী কিন্তু কাধ্যে যে পশড। এমন আত্মঘাতী,_আত্ম- 
প্রতারক মানুষের পক্ষে কৃষ জপ লাভ সুদুর পরাহত্ত। 
হৃকন্্ম কৃঝধর্্ যাহ! করিবার, করিয়াছি, এখন আর শোচনা করিয়া ফল 
নাই। তবে এক সাধু পুরুষের একটি গীতের ভাব শেষ জীবনের অবলম্বন 
করিয়৷ বৃহিলাম মাত্র! 
“কলির জীন তরাইতে দয়াল অবতার, 
এই €দ মাত্র এক ভরসা দেখা ষায সামার |” 
হে আমার প্রাণবল্লড !_ ছে অনাধশরণ! ভে পপীর বন্ধো! আমি 
তোমার অধম সম্তান। আমাকে দয়] কিয়! হৃপথে পরিচালিত কর। 
তুমি পাপী তাপীর পরমোপায়। ভুমি কুপা করিয়া সকলক্কেই তোমার 
মধুরতম প্রেমাম্ত দানে পরিতৃপ্ত কর। প্রভূ গো! তবে কি এই ত্তক্তি- 
ভজন হীন মহাপাপীটা তোঙ্গার্ধ এক বিন্দু প্রেমপীযুষে পারতৃপ্ত হইবার আশ 
করিতে পারে না? হরিবোল ! হরিবোল !] হরিবোল || প্রাণ গৌর! প্রাণ 
গৌর !! প্রাণ গৌর 1! 





আনন্দ-নগর। 


(লেখক--শ্লীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত উকীল 1) 
পূর্ব্ানু বৃত্তি । 
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না।-_ভগবান্‌ শ্রীকৃষ যখন এই মত্যভূঙ্গিতে প্রকট হইয়াঞ্ছি্েন ' তখন, 
তাহাকে কে কিরূপ ভাবে সেবা বা আরাধন। করিয়াছিলেন ? 

প্র।--ভগবত্তক্তগাণ তাহাকে শ্রেষ্ঠ বিধেচন। করিয়া ভালবাসিতেন ও 'উ।হার 
সেবা এবং আরাধন! করিতেন। ভগবানের দাস দাসীগণ, তাহাকে দাষা ভাঙে, 
সেবা ও আরাধন! করিতেন এবং তাহাকে ভালবাসিতেন গোপঝালক ও অর্ভুদ 
প্রভৃতি তাহার প্রিক্, সখাগপ তাহাকে বন্ধুভাবে সেবা ও আরাধনা করিতেন, 
এবং তালবামিতেন। তাহার পিভা মাতা বাংসন্যত্তাঘে তাঁহাকে, সেবা ও 


২২৪ ভক্তি |: [১৬শ বধ, ১২শ সংখ্যা। 


সটান পরত 
আরাধনা কার্রতেন এবং ভালবাদিতেন। গোরপনীগণ এবং তীহার আীগণ 


তীহাকে মধুরভাবে ভালখামিতেন এবং সেবা! ও আরাধন। করিতেন। 

ন1)--এইরূপ মেবা আরাধল] বা ভালবালার মধ্যে কোন ইতর বিশেষ 
আছেকি? 

প্র সমস্ত বিবিধ প্রকার দেবা আরাধনা ও ভালধাসার প্রত্যেকটা 
মহান্‌ ও জীবের আদর্শ শ্বরূপ। ভগবভ্তক্তগণ ভগবানক্ষে গুরু এবং আপনা- 
দিগকে লঘু ধিবেচন! করিতেন তাহাদের সেবা আরাধন। ও ভ্ভালবামা! ভক্তি 
নামে অভিহিত ভইরা থাকে । ভগবানের দাস দাসীগণের ভালব।সা ও ভক্তির 
অন্তরুতি। কিন্তু ভগ্বন্তক্তগগ অপেক্ষা তাহার দাস দাসীগণ ভগবানের কিছু 
বেশী অন্তরঙ্গ । যদি কোন বন্ত বার তাহাদের ভগবানের সেবাদি করিতে 
হইত তবে তাহার! অগ্রে সেই বদ্তর ভাল এন্দ গুণ আপনাদের উপর পরীক্ষা 
করিয়! যদি সেই বন্ত ভগবানের প্রীতিকর ব| মঙ্গলঘায়ক হইবে এইরূপ 
খুঝিতেন ভবেই সেই দ্রব্য দি! ভগবানের সেবাদি করিতেন। বছর দোষে 
যদি কোন মন্দ হয় আমাদের হউক ভগবানের উপর কোনরূপ মন্দের আবির্ভাব 
তাছার। সহ করিতে পারিতেন না। ছগবন্তক্তগণ যেরূপ শান্ত ভাবে ভগবানৃকে 
ভক্তি করিতেন, দাস দ্াসীগণ কি তদপেক্ষা অধিকতর তাবে ভগবানৃকে তক্তি 
করিতেন না? ইহ হইতে বুঝা! যায় ভগবন্তক্তগণের শান্ত ভক্তি অপেক্ষ। এই 
দাস দাসীগণের -ন্যায় দাম্য ভক্তি শ্রেষ্ট । ভগবানের সথাগণ ভগবানকে 
আপনাদের লমশ্রেপীর লোক বলিয়া! বিবেচনা করিতেন । ধন মধো যখন 
জীড়া ক্সিতেন কখন ভগ্রবান্‌ তাহাদের স্বন্ধে উত্নিতেন কখন বা তাহার ভগ- 
বানের স্বন্ধে উঠিতেন। কোন ফল পাইলে যদ্দি সেই ফল আথাদলে মধুরতা 
বোধ করিত অমনি সেই খাওয়া! ফল ভগবানকে খাইতে দিতেন। ভাল, 
লাগিলে নিজে আর খাইতেন না। দাস দালীগণ ভগবানকে যেরূপ ভাবে সেবাদি 
করিতেন ইহারা সেইরূপ ভাবে ভগবানূকে দেবা করিতেন। ইহাদের গ্তায় 
ফাস দাসীগণের অন্ধ ভুক্ত ফল ভগবানূকে দিবার সাধ্য ছিল লা ইহাদের সহিত 
তগধান্‌ যেবপ ঘ্ুহস্য ও আলাপাদি করিতেন সেরূপ রহস্য আলাপাদি ও দাস 
ঘ্াসীগণের ব। শান্ত ভক্তগণ্ধের উপভোগ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই 
অকল কারণে সথাগণ ত্বগবানের উহাদের অপেক্ষা অধিকতর অন্তর শান্ত 
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স্পা 
ও জবাস্যের-ভপ্তি সখাগণের হধ্যে ছিল | সখাগণের ভালবাসা ভক্তি ব৷ প্রেম 
নহে, উহাকে সথ্য্াব মধ্যে নির্দেশ করা হইয্রাছে। নন্দ ও বশোদ। ভগবানের 
পিতা মাতা) পিতা মাতার সন্তানের উপর কিবপ দেহ তাহা বলিবার প্রয়োজন 
মাই কিন্তু সন্তানের পিতা সুতার প্রতি যতই ছালবাস! হউক তাহ! স্ষেছের এক- 
দেশেও ফীড়াইতে সক্ষম নহে । জস্তান পিতা মান্ডাকে গুরুজ্ানে ভর্কি 
করে হুতরাং সম্মানের ভ্ভালবাস!টী ভক্তির অন্তভূক্তি। পিতা মতা কখন ' 
দাস দাদীর ভার সেব। করিতেছেন, ভালবাসিতেছেন, কখন বন্ধুর সাধ 
মংপরামর্শ দিতেছেন, আলাপাদি করিতেছেন, সেবা করিতেছেন, আবার কখন 
নাবন্ধু নাদাল এরূপ ভাবে সেবা করিতেছেন, ভাল বাঁসতেছেন। সম্তান্রে 
মঙ্গল কামনায় পিতা মাতার চিত্ত সদাই আকুলিত। পিতা মাত সন্তানকে 
লঘু এবং আপনাদিগকে গুরুজ্ঞান করেন। এই গুরু বিবেচনায় সম্তানের 
সুখের, মঙ্গলের চেষ্টাঘ তাহাদের মন বিরুপ ব্যতিব্যস্ত হয় তাহা সকলেই 
অবগত আছেন পিতা মাতা এই জন্য উহাদের সকলের অপেক্ষা সগধালের 
অধিকতম অন্তরঙ্গ । এই পিতা মাতার ভালবাসার মধ্যে শান্ত দাস্য সখ্য 
এই ত্রিধিধ ভালবামা আছে ;নুতুরাং এই ভালবাসা পৃলোরিখিত ত্রিবিধ 
ভালবাসা অপেক্ষা অপিকতর উত্কুই্ । এই ভালবাস! ভক্তি নহে, প্রেম নহে, 
সধাাবও নহে; ইহা ঘাখ্সল্য-ভাব নামে অভিহিত । ভগবানের স্ত্রীগণেক 
মধ্যে ও গোপিকাগণের মধ্যে মধুর-ভাব্র ভালবামার সঞ্চার হইয়াছিল। 
এই মধুর ভাবের ভালবাসার মধ্যে শা দাম্য স্থ্য বাৎসল্য চাররিটী সাব ও 
ভক্তি অস্তনিতিত আছে। এই মধুর-ভাব ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ) একটা 
ত্বকীঘা ও অপরটীর নাম পরকীঘ্পা। বিবাহিত স্স্রীগণের নায়কের সহিত স্কাল- 
বাসার নাম শ্বকীয়া, বিবা(হত স্ত্রীগণ ব্যতীত অপর নারীগণের সহিত লায়কেন্ 
ভালবামার নাম পরকীয়া! স্বকীয় হউক আর পরকীয়া হউক যদ্দি এ উভগ্ন- 
বিধ ভালবাদা কামমুলক হয় তবে তাহ! কদপি প্রেম পদবাচ্য হইতে পারে 
না। ভগধান্‌ শ্রীকফ্চের প্রতি তাহার বিবাহিত ্্রীগণের ভালবাসা স্বকীয়া। 
এই স্বকীয়! ভাঁলযাসায় মূলে কামন1 থাকার ইহ প্রেমপদ বাচ্য নহে। এ 
ভাগবামাকে প্রণয়ের অন্তভুক্ত করিতে পারা যায়। বিহাহিত স্রীগণ আপদ 


পতিকে ভালযাদিতে বাধ্য এবহ তাহাদের সন্ভানেন বাসন ছিল। গোপিমীণ 
২৪ 


২২৬ তক্তি। [ ১*শ বর্ধ,-১২শ সংখা। 
টি 
শ্রীকুঞ্চকে তালবামিতে কোনবপে বাধ্য ছিলেন না। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের 


ব্বিবাহিতা ভিলেন নাগ] ইহাদের ভালধাসা স্বপ্রকাশ, ভুনির্খল এবং কোন" 
রূপ কামনা বিরহিত, এইরূপ ভালবাদাই প্রেমপদ্ বাচ্য। গোপিকাগণের মধ্যে 
জ্রীরাধার তুল্য প্রেম কাহারও ছিল লা। ষখুন। পুলিনের উপর নির্জন 
স্থানে বাস-লীপা হইপ্সাছিল সেখানে একমাত্র ভগবান স্্রীকফ্ণ পুরুষ ছিলেন 
অপব সকলে গোপিকা। এই গোপিকা সঙ্কল পরম হুম্দরী ছিলেন । 
স্যগধানের সহিত ঈহী!দের কাম গঙ্চ-হীণ তম দেখিয়া কামদেব বিমোঠিত 
হই ছিলেন। লীকুফের হঠিত ইহাদের লালা-ধ্যাপার দেখিয়া ছ্েষতাগণেরও 
ধৈর্যচ্যতি শইয়াহিগ কিন্ত গেপিকাগণ নিষ্কাম ভাবে ভগবানকে ভালবালিতে 
সমর্থ হুইয়াছিলেন । এ প্রেমে মাধূর্যা এত অধিক পরিমাণে আছে যে, ধিমি 
সে মাধুর্য পান করিতে পাঞ্সিয়াছেন কামের মাধুর্য তাহার নিকট আতি ত্বচ্ছ 
পদাথ। শ্রীরাধার পেছে তগবান্‌ বিমোতি 5 হইতেন তাহার ভীঅঞ্জের গ্রস্থি 
লফল শিথিল হইয়া যাইত। জ্ীরাধা পরনারী ) শ্রীকফের সহিত তাহার 
বেখা সরাচর শ্বটিত না) লীবুফাকে দেখিতে না পাইয়। শ্রীরাধার বিরহ হইত। 
ধিরচছ বাহিক র্লেশ হইত কিন্তু ভগবানের চিস্তাষ অশ্গব পারপূর্ণ থাকায় 
শ্রীযাধা অন্তরে মাধুধ্ের আঁঙ্গাদ উপভোগ করিতে গারিতেন। আবার এই 
শ্রীরাধাবু প্রেম মহাস্ভাবে পাঁরণত হইলে তাভার অন্বরে ঝহিরে আকৃষ্ণ 
বিদামান। যেখানে তীহার দৃষ্টি নিপতিত হইত ষেংখানেই শ্কৃষ্ণ প্রকাশ 
পাছে | এই মহাদাবময়ী লীয়াধার নিকট আর পির নাই । অচ্চিদালদ্দ 
ভগধান্‌ শ্রীকৃষ্ণ লীরাধাকে পরিত্যাগ কারয়া ধর্থকতে গারেন নাই 1 উদ্বাধার 
ছাদগ-বৃপ্যাবাল লি নিত্য বাস করেন। উঠরাধা ও তিনি উভয়ে উভয়ের 
অঙ্যে নিধাজিত । উদ্ভয়ে এক। 


ন11--এ বিষয সম্যক বুঝিত্তে না পারিগেও কতক খুবি ম; এ, বিহক্গে 
পরে আলোচনা হইবে এক্ষণে আমাকে অন্থান্য ব্ষয়গুগি বুঝাই! বলুন। 
ভবনগবে কদাচিৎ ফোন কোন মোক নাম সন্বীত্তন করিত, এক্ষণে উহা! একবূপ 
উঠিগা গিয়াছে; মাধ সং্বীর্তনে: কি জীবের কোন উপকারিতা আছে? 
বিষয়ে একটু, উতাদেশ দিন। 


শ্রাবণ ১৩২৪।] আননা-লগর | ২৯৭ 


এ 

প্র ।--ওঃ খুব আছে। পুর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ভগবালের লাগ ও ত্গবালে 
কোন প্রতি নাই; নিরস্তর ভগবানেন্র নাম লইলে ও ণ-কীতন করিলে ভগথানে 
চিত্ত সমাসক্ত হয়। ভগবানে চিত্ত আসক্ত হইলেট জীবের সর্ধ্বাঙ্গীন মঙ্গলের 
উত্স গঠিত হম়। সংকীত্তনে গ্াক্ককের মন হুক, তাল এবং গানের বে 
নিয়োছিত থাকে, বর্ধ গায়কের মন সেই সময় অন্তা্দকে থাকে তাহা হইলো, 
হুর) তাল ও গানের ভাব ঠিক থাকে ন|| ছগবানের চিস্তা কাঁরতে 
ঝমলে অমনি কত চিন্তা মনোমধ্যে আমিয়া গড়ে। তখন চিত্ত স্থির 
করিবার জন) কত উপায় অব্লন্নন করিতে হয়। কিন্তু সংকীর্ভন করিলে, 
ভগবানের গুণ বা৷ লীলা গানে ব্যাপৃত হইলে অতি সহজেই চিত স্থির হইয়া 
থাকে ইহার আরও একটা গুণ এই যে, বু বহু লোকে একজে এইরূপে 
ভগবত্ভজন করিতে গম হয় 

না। আমাদের যখন কোন বিপদ উপস্থিত হয় সেই বিপদ হইতে উদ্ধার 
হইবার জন কি ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর]! আবশ্যক ? 

প্র। প্রার্থনা করিলে বুঝতে হইবে যে, তোমার যে বিপদ হইয়াছে তগবান্‌ 
তাহা জানেন না, বা তাহা ঘুচাইবার জন্ত কোনরূপ মনোযোগ করতেছেন না 
প্রত্যেক জখবের, প্রত্যেক পদার্থের, বিশ্বব্রন্মাণ্ডের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে 
যাহ! হইয়াছে, হইবে বা হইতেছে সকল জ্ঞান তাহার আছে। তিনি.জীবের 
মঙ্গলের জন্য সদাই কার্য করিতেছেন। জীবের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা, 
তিনি যেব্ধপ বুঝেন এমন আর কেহ বুখেনা তুমি যাহাতে তোমার অমল ' 
বুঝিতেছ ভগবান্‌ হঘতো তাহাই কল্যাণ-গ্রাদ বলিয়া স্থির করিতেছেন! 
প্রার্থন। কাঁরলে ভগবদ্ধিগাসের কি কিছু ধর্বতা সাধন হয় না? যদি দ্ছগবানের 
উপর বের আস্তরিক প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকে যে, যাহাতে আমার মঙ্গল হইবে 
ভগবান্‌ তাহ। নিশ্চিয়ই করিবেন তাহা হইলে বিপদে জীবের ব্যতিবগ্ত হইতে 
হয় না, প্রার্থনাবুও প্রয্নোজন হয় না। ভগবানের উপর জীবের বিশ্বাম যত 
গাঢ় হইবে ততই (জীবের বিপদে মুহমান হইবা মাত্রা কর্মিয়া যাইঝে, ততই 
প্রার্থমার আবশ্যকতা ক্ষম বলিগা ধারণ] হইবে। কিন্তু জীব এই সংসাররূপ 
মায়া চক্রে পড়িয়া যেরূপ বতিব্যদ্ব তাহাতে এরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস সকগা 
জীবের ভাগ্যে হ্বটে না। শুরা জীব বিপন্ধে পড়িলে ছগধামের় নিকট 





নর 
২২৮ , ভক্তি । [ ১৬শ ব্য ১২শ সংখ্যা । 
চি 





বিগণ-উদ্ধারের অন্ত প্রার্থনা করিয়া খাকে। তিনি দয্ঘাময়। তিনি জীবের 
একান্তিক প্রার্থনায় কৃপা! পরবশ হইয়। তাহায় প্রাথনা! মত কাধ্য করিয়া 
থাকেন। তিনি জীবের এ সকাম প্রাথনায় অপরাধ লন না1। কিন্তু তাহার 
উপর একাস্তক নির্ভরত1 থাকিলে তিনি যেভাবে ধেরপে জাবের মঙ্গল বিধান 
করেন, তোমার প্রার্থনা অনুসারে তাহাকে কাধ্য করিতে হইলে মে গাবের 
ও লে রূপের অন্যথাচরণ কি হয় না যদ্দি জীব ফপাভিসন্ধান না করিয়া 
নিষ্কাম ছাবে জগতে কাধ্য করিতে থাকে তাহা হইলে মেই করুণামধ পরষে- 
শ্বরের বিচারিত মঙ্গল সে-ই গেোগ করিতে স্সর্থ হয়। ভগবানের নিকট 
জীব থাকিলে বীব আলোকের মধ্যে থাকে, আপন গন্তব্য পথ সুস্পষ্ট দোঁখতে 
গায় কিন্তু জীব যখন ভগবানের কর্তৃত্ব খ্বীকার করে না বাতীহাকে বিস্মৃত 
হয় তখন অহং-জ্ঞানাক্রাস্ত হইয়! আপনাকে কর্তা বিয়া বিবেচনা করে 
ও ্ভগব্দালোক বি্হিত অগ্ককার মধ্যে পড়িয়া হাবুডপু খায়। প্রকত 
পথ দেখিতে না! পাইযা বিপদ্দে পতিত হত্ব। তখন সেই আলোকময়ের 
নিকট প্রার্থনা রে ও আলোকে পথ দেখিতে 'পায়, উদ্ধার হয় কিন্ত অনতিবিল্ে 
আবার ভুলিয়া বিপদে পতিত হয়। এইরূপই সাংসারিক জীবের অবস্থা । 


েমশঃ। 


ভক্ত | 
(লেখক-শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।) 


নি 
৬ সপ (টে পা 


পল্প-পুরাণের উত্তরথণ্ডে িখিত হইয়াছে ২- 
অর্চনবিত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্‌ নার্্টয়েৎ তুষঃ। 
নস ভাগবতে। জ্য়ঃ কেবলং দাভিকঃ স্মৃতঃ ৫ 
অর্থাৎ, যে সাধক গোবিদ্দের অ্চনা করিয়াও তিদীন্ঘ ভক্তকে আবহেল। 
করেম, তিণি দাভ্তিক, তিনি কখনও ভাগবত পদধাচ্য 'নহেন। শরমতাগবও 
একাদশ স্বন্ধে কীত্গুক্তিতে স্পষ্টতঃই বলিক্নাছেম,-_ 


শ্লাব্ণ, ১৩২৫! হক । ২১৯ 


ররর 


“মত্তক্ত পুজত্যধকা॥* 


আমার পুজা হইতে ৪ আমার ভক্ক পুজা বড়। অর্থাৎ, ভক্তের পুজা 
গগবতপুজা হইতেও গৌরবাস্বিত। ভক্তের এত আগর কেন? জগতের 
দিক হইতে ধেখিপে বাস্তবিকই ভক্তের শ্রেত্ব অধিঞ্তর রূপে প্রতিভাত হইয়। 
থাকে। ভক্তত্বার দিয়াই স্রীততগবান জীবের নিকট প্রক!শিত হ'ন। ভক্ত 
ন] থাকিলে আজ ভগবানকে কেহই জানিতে পারিত না। হ্ীভগবাঁনের যাবতীয় 
লাল! বহু পুর্বে বিস্মৃতির অওলগলে লুকক।্িত হুইয়! ধাকিত। শ্ীভগবান 
বদি তাহার স্বগ্রকাশত্ব ভক্ততারে ফুটাইযা না রাধিতেন, তাহা হইলে আমাদের 
মত বদ্ধগীীব কখনও শ্রীভগবদমুতৃতি স্মরণ ধ্যান ধারণাদি করিতে পারিত লা 
আমর! শ্রীতগবানের যেরূপ চিন্তা করি, উহ! ভ্বক্তেরই দৃষ্ট ছবি, তিনি 
আমাদেরই জন্য অঙ্কিত করিষ! রাখিয়াছেন ? তাহার যে লীলাগুণ স্মরণ করি, 
উহ! ভক্তেরই হাদয়ের গান, প্রেগের ভাষায় গ্রস্থিত, একদিন তিনি আপনার 


ভাবে আপনি গাহি! জগতকে শুনাইয়! গ্রিয়াছেন ! আমাদের চক্ষু দিয়া 
দেখিলে, সত্য সত্যই বলিতে হয়-_ 


"ভক্ত ব্যতীত ভগবন নাই।* 


এই ভক্তকে কিন্তু চিনিয়া লওযা নিতান্তই ছুঃসাধা । তাহারা এমন মহা- 
মুণ্য অথবা মূল্যাতীত রত হইয়াও সাধারণ দৃষ্টির গৌরব-বেট্িত পঙ্দে থাকেন 
না। অতি নীরব নিবিড় আঁধারের মাঝে আপনার জীবন যাত্রার উদ্দেশ্যটুকু 
মাধন করিয়। চলিয়। যান। তাহার মধ্যেই তাহার! জগতকে এত বড় শিক্ষ। 
দিয়া যান ধে, সহঅ উপদেশ, সহত্র সহত্র প্রবন্ধ বা! পুস্তক, অথবা বহু সহস্র 
উচচনাদে বক্তৃতা তাহার একটা ক্ষুদ্র অংশও সম্পাদন করিতে পারে কি না 
“সন্দেছ। ত্বত্ত তাঁহার সেই নীরবাতিধাহিত জীবন টুকৃতে অনেক চিত্ব নীরবে 
এমন করিয়! বাঁধিয়! রাখিয়া ধীন যে, মে শ্রীতির বন্ধন সারা জীবনেও কেছ 
খুলিতে চাহে না, খুলিতে গারেও ন।। ভক্তের আত্মীয়তার তুলনা! জগতে 
মিলেনা। জয় ভক্ত, ভগবান। 

ভক্তকে চিনিবার মত, চনুই সকলের লাই। তিমি যি কূপ! গররশ হইয়া 
নিজে দর্শন মা দেল, তবে কাহারও লাধা নাই যেঙ্াহাকে ধরিতে পারে। তবে 


২৩৯ ভক্তি! [ ১৬শ বধ+-১২শ সংখ্যং। 
পারুল পা 
দক্ষ মুখে কর্তিত তক্তগুণাধগীই জ্ঞামাদের লিকট দ্বক্তের পরিচয়ের |পমর্পন 


স্বরূপ । শ্রীমৎ কুষ্দা কবিরাঞ গোখ্ামী ছক্তের/পরিচর়ে বলিয়াছেন।_ 


কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্য সারদম। 
নির্দোষ বধান্ত মৃহ শুচি আকি্চন॥ 


সর্বোপকারক শান্ত কেক শরণ । 
আকাম নিরীহ স্থির বিজিত ষড় গণ ॥ 


মিতভূক অপ্রমণ্তড মানদ অমানী। 
গভীয় করুণ ঘেত্র কি দক্ মৌনী ॥-_ 


শ্রীমৎ রূগ গোগ্বামী ততৎকুত শ্রভকিরসা মৃতু গ্রন্থে ভক্তের নিয়োক্ত 
উনগ্রিংশটী গুণ নির্দেশ ফরিখাছেন | সত্যবাক্য, প্রিয়ম্ঘদ (খিনি অপরাধী 
পরনের প্রতিও সীস্তবনা ধাক্য বলেন), বাধদৃক (বার্দী), জুপঞ্ডিত, বুদ্ধিমান, 
গ্াতিভান্বিত, বিদগ্ধ শি্পা বিলাস নিপুন -ুরসিক), চতুর, দক্ষ, কৃতজা, হুদ ব্রত, 
দেশকালহুপাত্রজ্। শাস্তরচক্ষু, শুচি (পোবন ও শুদ্ধ, বশ (জিতেশ্দিয়?, স্থির, 
লাস্ত (সাহিযু), আমমাশীল, গভীর (যাহার অভিপ্রায় ছুর্ধবোধ), বৃতিমান ধৈধ্য 
শীল), সম (পক্ষপাত শ.হ), বদান্ত (দানবীর), খার্খ্িক (যিনি ধশ্র যান করান), 
শূর (উৎসাহী এবং বিচক্ষণ প্রতিন্দী), করুণ (পরছুঃখকাতর), মাহুমানকৃৎ 
(গুরু ব্রাহ্গণবৃদ্ধাদি পৃজক)। দক্ষিণ (সুশীল ও কোমল চত্িত), বিনয়ী এবং 
হ্ীমান (লজ্জাশীল)। 


“যে সত্য বাক্য ইত্যাদ্য! হ্রীমানিত্যন্তিম! খণাঃ। 
প্রোক্তা কঙ্চেদ্য ভক্তেযু তে বিক্ষেয্তা মনীধিভ্িঃ 0৮ 


আজকাল কিন্তু আমাদের মত শাশ্ানভিজ্দ অথচ শাস্তুজ্খণাতিপ্রির় লোকের 
নিকট ভক্তের চতুর, ভকের বাগীতা, ভক্তের বিলাম নিপুণতা। ও রূলিকতা, 
ভক্ের উৎসাহপূর্ণ শ্রতিদন্দীতা অথবা তজ্ের লজ্জাশীলতা প্রতৃতি তাহাদের 
ডিম্ধার প্রতিকূল এবং হেয় নিপর্শন বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে | ইহার 
কারণ, আমরা! আপনা আপনি বড় হইতে চাহি, কিন্তু পারিস, অথচ বড় 
হইবার জোভও... থপ্পণ করিতে গায়িলা এই অন্য চতুস্পাশবর্তী উননড 
জনগণের উন্নর্তিকে খর্ব গুতীয়মান কররিষার ছুরাশীক্স এই প্রকার ঘৃণ্য বিচার 
নীতি অব্ধন্থম বারি খাঁকি। তাহার ক্লে ধর়গার গ্রতিমু্তি ভজবৃদ্দ 
লংলারে গুলগ হই আমাপের লিষ্ট চু হইকা স্বাফেল। 





আ্াবণ, ১৬২৫1] ভক্ত। ১৩৬ 
১১১0১ 0১0১ 
সংসারে ভক্ত ধদি না ধাকিত্েন, তাহা হইলে আমাদের মত লীরস, যুক্তি 


মাত্র অংলদ্গনকারী জনের নিকট এতদিন শ্রীতগবানের অস্তিত্ব পর্যন্ত 
অবির্বাসের গভীর অন্ধকারে লুপ্ত হইয়া থাকিত। আমাদের চকু অভিমান 
রোগাক্রান্ত হইয়া আছে, এ চক্ষে শ্রীভগবাপকে চেন! যায় লা । তাই মতা জনগণ 
আমাদের মত দৃষ্টিহীন বোগক্রাত্ত লোকের জন্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন __ 
"নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ'ব সেবন।” 
বৈষব সেবন বা ভক্ত সেবাই উক্ত রোগ প্রশমনের সর্বপ্রধান ওষধ। 
কেশত্ধী শুভদ! মোক্ষলঘৃত্তাকুৎ স্রহুল্লুভা। 
সান্গানন্ববিশেষাত্মা শ্রীচষ্চাকর্ষণী চ সা ॥-. 
এই যে ভক্তির ছয়টি গুপ, ইহ! ছক্তে নিত্য প্রকাশমান 1 ভক্ত জীবের 
পাপ, পাপবীজ এবং অধিদ্যা জনিত কেশ নষ্ট করেন, তাহাদের প্রীতি, অনুরাগ 
সদৃগ্তণ ও স্থাখ বিধান করিয়া থাকেস, এবং সেবানন্দ আন্বাদ্ন করাইয়া 
তাহাদের মোক্ষতৃষণা নাশ করিয়৷ দেন। ভক্ত হুছুল্লভ ধন, পুর্ণ গরানন্দম্য 
এবং নিত্য শীকঞ্চের সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ যুক্ত 1 
ভক্ত, এই সংসারের কেছ মা হইয়াঁও মৎসারের সর্কাশ ধন রূপে সংসারের 
মধ্যেই বিচরণ করিয়া থাকেন। ছুখাশার সারাজগত ভ্রমণ করিযাও নিরাশ 
হৃদয়ে বখন শ্রান্তজীব জগতেঞ দুঃখময় নখের মোহময় মদ্বিরা পানে উন্মত্ত 
হইয়া আত্মহত্যা করিতে যায়, তখন একমাত্র তক্তই বাহ প্রসারিত করিয়া 
আপনার প্রেমময় বক্ষে তাহাকে আণিঙ্গন করিয়া শা্বনা দান করেন। সংসাপ্রে 
প্রকত হুখ একমাত্র জের ভাগারেই আছে। হুতরাং সংসারে ভক্তই 
প্রকৃত ধনী। ভকের হৃদয় এত প্রনারিত যে, সংসারের কোন নিয়মে ভাহার 
পরিসঘের পরিমাণ হয় না। সুজ বৃগৎ, ধনী নিধন, পত মূর্খ, অধিকারী 
অনধিকারী, ভাল মন্দ, এ সফলের কোন বিচার ভজের প্রেমময় বক্ষে স্থান 
পয না। এই ছন্ত ভক্ত হুষ্ঘকেই ভ্রীতঙ্ববানের শিশ্রাম সন্দিক্ধ বণ! হইক্ষা 
খাকে। আমরা আমাদের হাঘয়ের লঘুত্ব দিয়া ভক্তহাদয়ের গুরুত্বের পরিমাণ 
করিতে যাইলে নিশ্চয়ই বিফগ হইয়া প্রত্যাবৃত্ড হইব, এবং তাহাতেও বন্ধি 
আনর! আমাদের অজ্ঞত] বুঝিতে না পানি, তাহ! হইলে ঘুঝাশা-আড়িত দ্রাঞ্চা- 
লুঙ্ধ শগলের ম্যায় তভচ্ময়ের নিম্দাবদে অপমার ব্যধিত অন্তরের ব্যথা দর 


৯৩২ , ভর্তি | ,[১৬শবর্ষ,। ১২শ, লংখ্য।। 
(সপ এন 


করিতে প্রয়াস পাইব। সাধারণ ই ভাবেই ত্তক্ত পড়ীক্ষিত এবং আদুত 
হইযাও, জীবের গতি তাহাদের অইৈতুক কপাবশতঃ তাহারা লাহনার বিনি- 
সয়ে আলপ্দ দান থরিতে এই সংসারে বিটরখ করেন। স্কাষায় এমন শব্দ 
থুজিয়া গাই না, যদ্বারা জীবের এমন বন্ধু করুণাময় ভক্তের মহিমা! সম্যক 
প্রকাশিত হইতে পারে। 

ভক্তই ভক্তের মহিমা বুষেন, আমরা বুঝিনা আর, ভক্ত মহিম1 জগজ্জানকে 
বুঝাইধার জন্য ধড়া, চুড়া, হাসি, বশী বন্দাবনের বন মধ্যে লুকাইয়া রায় 
এই বঙ্গের বেন ভূমে হুরধুনীকুলে দীনতাবে কীদিতে কাদিতে ভক্ততাব অঙ্গী- 
কার করিয়া! চুটিয়। আসিতে হইযাছিল। আজিও সে ক্রন্দনের হুর দেশের 
গঞ্ঠীতে পল্লীতে ছুটিতেছে! কিন্তু হাষ, তবু আমরা ভক্তকে পৃজ। করিতে 
শিখিলাম না! যে খত বড়, মে তর্ত ছোট, অভিমান তুলাদণ্ডে তৌল করি 
এইরূপ খিদ্ধাস্ঘই হইয়া থাকে। তাই ভক্ত আজ জীবের ছারস্ব এবং 
শ্রীভগবান ভত্তের দ্বারস্থ । কিন্তু তোল করিবার কালে ফে বন্ত নিম্ুগমী হয় 
সে-ই গুরুতর, এবং যে উপরে উঠে সে-ই জঘৃতর, এই নীতি ক্রুমে জগতের 
নিকট স্বক্তই গরু, ভক্তেরই গুরুর প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । : 

আবার, শ্রীভগবান আনন্দময় হুইত্রাও, তাহছাপ্র সকল আনন্দের অধিকারী 
ভক্তকেই করিয়াছেন, তাই তিনি ভক্তাধীন। স্বয়ং স্ভগবান রূপে ঝাপরসাশ্বাদন 
করিয়া তাহার তৃত্তি হয় নাই-_বাহা পূর্ণ হু নাই । তাই তাহাকে ভক্ত 


সাজিতে হইয়াছিল--তৃপ্তি লাঙের জন্থ, বাস্থাপূর্তির জন্য, তাহাকেও তকে 
অপেক্ষা করিতে হুইয়াছিল। আপনাপেক্ষও ভরের গুরুতু বাড়াইয়াছিলেন। 
তাই বলিতে হয়, ভক্তকে বাদ দিলে, ভগবান অপূর্ণ । কিন্তু ভক্ত তাহাকে 
আপনার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া, আমাদের চক্ষে, আপনা আপনি নিত্য পূর্ণ! 


ভক্ত ! বিশ্ববস্ধু ভক্ত! আমরা তোমার পুত] জালিম] বটে, কিন্তু তুমি 
যে অহৈতৃক কপালিদ্ভু! তই ভরস! আছে, আমর] তেঃগার শরণ গ্রহণ না 
কৰ্িলে9, তুমি নিজগ্তরণে আমাদিগকে তোমার চরণতলে আশ্রব দিয়া 
আমাদের জীবন সার্থক কর দিছে । স্তক্তি তোমাদের প্রাণ, এই ত্বক্তিহীনকে 
--এই জীবন্ম তকে 'তোমাদের কপাকণ। দানে সৃন্লীবিত করিয়া দাও! তক্ত 
মহিমা অনন্ত, তকতগুণ-গাঁধায় শেষ দাই। তথাপি খারাস্তরে এ যঙথন্ধে 
আলোচনা করিথায ইচ্ছ] ছিল! জয় ভক্ষের জয়! | 


পদ 








রিলে টে 


